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উৎসর্গ 


১৯৭১ সালে জন্মভূমির স্বাধীনতার 
জনা যারা জীবলপণ লড়াই করেছিলেন, 
১৯৭৫ সালের ১৫ই আআগাস্সে বুশ 
ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কবল খেকে 
দেশকে যারা উদ্ধার করেছিলেন এবং 
৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবে 
যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেনঃ স্বাধীনতা 
ও সাবভৌমতের সেই অভতঙ্র প্রহরী 
সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি 


দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে 


শত সংকট আর নানাবিধ ঝড়ঝঞ্জার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েও আমাদের জাতি 
যে হতাশার অতলে হারিয়ে যায়নি তার প্রমাণ শান্ত দু'মাসের ব্যবধানে “মুক্তির 
পথ” এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ । বুদ্ধিবভি আর ঘোগাতার দিক দিয়ে কোন 
অংশে কারো চেয়ে কম না হওয়া সত্রেও আজ জাতি হিসাবে আন্তর্জাতিক 
মানদণ্ডের প্রায় নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থানের অগৌরব আর মানবেতর জীবন 
যাপনের দুঃসহ বেদনার বহিতক্কালা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পৌছানোর অদম্য 
স্পৃহা আমাদের জাতির প্রতিতি বাক্তির এন ভানিবাঁণভাবে বিরাজমান । 
মুঘল, র্টিশ আর পাকিস্তানী শাসকরা ইতিহাসের বিভি সময়ে নালা ছল- 
চাতুরি আর ছাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে আমাদের শোষণ করেছে । কিছু করতে 
পারেনি জাতি হিসেবে আমাদেরকে নিঃশেষ ৷ কদিমনকালেও পরাজয় স্বীকার 
না করে এই জাতি অব্যাহতভাবে সন্ধান করছে তাদের মুক্তির পথ । 


পাঠক মহলে উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, উদ্দিষ্ট 
পথের সন্ধানে এই গৃস্তকটি সম্ভবতঃ কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পেরেছে । 
পথ-নিদেশনার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দারুলভাবে সমাদত হওয়ায় 
আমরা সবশ্রেণীর পাঠকসহ সমগ্র বাংলার মানুষের কাজে কৃতক্ত । আর মহান 
আল্লাহ্‌র নিকট করছি হাজার শোকর গোজারি ৷ 


“মুক্তির পথ” বইটির প্রথম প্রকাশের পরে অসংখ্য পাঠক, পাঠিকা, শৃভাকাংখী 
ও সয়ালোচকবন্দ তাদের মল্যবান মতামত পাঠিয়ে আমাদের চিন্তার দিগন্তকে 
করেছেন প্রসারিত । সেই সাথে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য আমাদের 
করেছেন অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ । তাদের সবাইকে ভামরা জানাই ভান্তরিক 
ধন্যবাদ | আশা করি নতুন প্রচ্ছদ এবং পরিবর্তিত, পরিবধিত ও পরিমাজিত 
প্রতিপাদোর এই সংস্করণটিও সম আগ্রহের সাথে পাতক মহলে সমাদৃত হবে । 


বইয়ের শেষে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তজাতিক প্রেসকে প্রদত্ত আমাদের 
দু'টো সাক্ষাৎকার ও বতমান। সামরিক প্রেসিডেল্ত এরশাদকে লেখা দু'টো খোলা 
চিঠি সংখোজন করা হয়েছে । আমরা আশা করি, আগজ্ট-বিপ্রবোত্তর পরি- 
স্থিতিতে জনগণ এ থেকে যথেষ্ট রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা লাভ করবেন । 


সাক্ষাৎকার ও খোলাচিজিগুলো সংযোজন করার ফলে সংগতকারণেই দ্বিতীয় 
সংস্করণের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ কিন্তু সে অনুযায়ী দ্বিতীয় সংস্করণের 
মূলা বাড়ানো হয়নি । তবে অনোন্যপায় হয়েই আমরা বর্ধিত কলেবরের এ 
দিতীয় সংস্করণের দাম কিছুটা বৃদ্ধি করেছি ৷ সহ্বদয় পাঠক ও শভানুধ্যায়ী- 
বৃন্দ আমাদের অন্গমতাকে ক্ষমা করবেন বলেই আমরা আশা করছি । 


এই পুস্তক ও পুস্তকে পরিবেশিত মতামত ও তথ্যাদি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া, সমা- 
লোচনা ও প্রশ্ন সাদরে গৃহীত হবে | যে কোন বিষয়ে সরাসরি 'পূর্বকথা'র 
পরিশেষে প্রদর্ভ ঠিকানাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ 
রইল | ভাথবা পুস্তকে প্রদত্ত প্রকাশকের ঠিকানার মাধ্যমেও যোগাযোগ করা 
যেতে পারে । 


বর্তমান সংস্করণ প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা নিবেদিত প্রানে পরিশ্রম ও বিবিধভাবে 
পরিশেষে মুক্তির লক্ষ্য হাসিলের জন্যে আল্লাহ্‌ জামাদের সঠিক পথে যেন পরি- 
চালনা করেন সেই কামনাই করছি । 
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“ত 


মূক্তির পথ ৮' 


পর্বকথা 


পপ 


দার্শনিক ইমারসান বলেছেন, ‘পৃথিবীতে সত্যিকার ইতিহাস বলতে কিছু নেই । 
ইতিহাসের নামে আছে শুধু কিছু জীবন-বৃত্তান্ত ৷’ কিন্তু ইংরেজ লেখক কালো 
বলেছেন অন্য কথা, ভার মতে “জীবন বৃভান্তই হচ্ছে সত্যিকার ইতিহাস” তবে 

ইতিহাসের উপজীব্য যদি শ্ধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির ভীবন-বত্তান্তই হয় 
তাহলে ইতিহাসের জার কোন উপজীব্য কিংবা পৃথক সম্ভার অস্তিত্ব আদৌ 
থাকেনা । কিন্তু তার পরেও কথা থেকে যায় ৷ 


“মুক্তির পথ’ বইটিতে জাতি হিসাবে আমাদের মূল উৎস এবং গৌরবান্বিত 
শৌর্য-বীর্য তথা আমাদের জীবন বত্তান্তের সাথে বতমানে হীনমনাতার অতলে 
নিমজ্জিত প্রায় ১০ কোটি মানুষকে পরিচিত করানোর একটি প্রয়াস নেয়া হয়েছে । 
এরপর উল্লিখিত হীনমনাতাবোধ এর কারণ এবং এই জাতির জীবনে বিরাজমান 
দুবহ যন্ত্রণার হেতু শিরুপণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে । আর সূদীর্ঘকাল 
থেকে সুষ্ঠু দিক-নির্দেশনার অভাব এই জাতিকে যেভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে ত 
দূরীভূত. করার লক্ষ্যে জাতি হিসেবে আমাদের সত্যিকার লক্ষাবোধ ও দিক- 
শিদেশনা প্রণয়নের চেস্টা করা হয়েছে । প্রসংগতঃ দার্শনিক ব্যাকন-এর একটি 
অভিমত প্ৰণিধানযোগ্য । তার মতে “এমন কিছু কিছু বই আছে যেগুলোর 
স্বাদ আছে কি নেই তা নির্ণয়পূবক গলাধঃকরণ হয় । কিন্ত আবার এমন 
কিছু বই আছেযেগুলোকেগোগ্রাসেগিলে হজম করেফেলাহয় |” এরই আলোকে 
“মুক্তির পথ” বইটি কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত হবার দাবীদার তা নির্ধারণের ভার রইলো 
পাঠকদের উপর ৷ এটা উল্লেখ করা সমীচীন যে, আমরা কোন লেখক নই 


এবং লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভেরও কোন আকাংখা। নেই । আমাদের 
আকাংখা একটাই জাতি হিসেবে অতীত শোর্শ-বীর্যের অমিত তেজ নিয়ে 


আমাদের পুনরুচ্থান ঘটুক-যেমনটি আমরা অতীতেও চেয়েছিলাম । 


১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে সংঘটিত এবং কোটি মানুষের অভিনন্দন পল্ট 
এতিহাসিক বিপ্লবী তৎপরতায় আল্লাহ্‌র তাশেষ রহমতে সাফলাজনকভাবে 
নেতৃত্ব দিয়ে গোটা জাতিকে এক ভয়াবহ রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার পর 
রাষ্ট্রযন্ত্রে অভিষিক্ত সেই বিপ্লবের সুফল ভোগকারীদের হীন ষড়যন্ত্রে আমা- 
দেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে । গত আট বছর আমরা বিদেশে নির্বাসিত 
জীবন যাপন করছি । । আমাদের আশংকা ছিল যে, আমাদের জাতিসত্তা সম্পকে 


অতীতে যারা জঘন্য মিথ্যাচার করে জাতিকে হীনমন্যতায় নিপতিত করেছিল 
তাদের বর্তমান উত্তরসুরীদের নিন্দনীয় মিথ্যাচারের বদৌলতে আপামর জনগণ 
আমাদেরকে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণকল্লে ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সৃষ্ট 
আমাদের ক্ষুদ্র ভাবদান বিস্মৃত হয়ে যাবে । কিন্তু সাম্প্রতিককালের শাণিত 
রাজনৈতিক সচেতনতার যে পুনরুন্থান- সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হুয়ে উঠেছে 
তাতে আমরা কেবল আশংকা যুক্ত ই নয়, আমরা নিশ্চিত যে,জাতি তার অভীষ্ট 
লক্ষো এগিয়ে যাচ্ছে । আমাদের জাতির জীবন-বত্তান্তে এই বৈশিল্ট্যই সমূজ্জুল 
যে, বাংলাদেশের মানুষ কখনও কোন স্বৈরাচার কিংবা অপদেবতার জুকুটিকে 
সহ্য করেনি । এই পটভূমিকায় “মুক্তির পথ" যদি অনিবার্ধ রাজনৈতিক প্রোত- 
ধারা স্ুন্টিতে বাংলাদেশী জাতিকে সামান্য হলেও সহায়তা করতে পারে তা 
হলেই আমরা নিজেদেরকে কুতার্থ মনে করবো । | 


সেন্সপিয়ার বলেছেন “কাপুরুষের প্রকৃত মৃত্যুর পরবে বছবার মৃত্যু হয়ে যায় । 
কিন্তু সাহসীদের মৃত্যু একবারই হয় 1” শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবর্ণনীয় 
নিল্পেষণ আর পাইকারী হারে হত্যালীলার পরও আমাদের এই সাহসী জাতির 
মৃত্যু হয়নি ৷ অর্থনৈতিকভাবে পংগু হয়ে গেলেও তারা আজও বেচে আছে । 


বততমানে পাণ্ডুর রূপ পরিগ্রহকারী এই বাংলায় এক সময় কিসের ভাভডাক ছিল £ 
এককালে পৃথিবীর সবচাইতে সমুদ্ধতম এলাকা ছিল এই বাংলাদেশ | উপ- 
মহাদেশে বিশ রাজতের সটনাকারী লড় ক্লাহভ এই দেশে প্রথম এসে এতই 
অভিভূত হয়ে পড়ে যা সম্পকে পরবর্তীতে তার স্মৃতিচারণে উল্লেখ করার 
লোভ সে সংবরণ করতে পারেনি | ক্লাইভ সেই সময়ের বাংলাকে প্রাচ্যের 
বেহেশত আখ্যায়িত করে বলেছে “এই বাংলার সম্পদ এতই প্রচুর, ঘা দ্বার 
পুরে দূনিয়াৰ-প্ৰযোজন মেট যায় । এই বাংল।র বাজধানী লগ্ডন্রে চাইতেও 
সমৃদ্ধ 1” সেই সোনার বাংলা ভাজ নিঃশেষের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত । অথচ 
এই বাংলার সম্পদ লুট করে পাশ্চাত্যের বহু দেশ আজ সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শিখরে 
অধিচ্ঠিত । 

অথনৈতিকভাবে আমাদের পংগু করা ছ ছাড়াও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে 
আমাদের যে স্বতন্ধ বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বিলুপ্ত করার জঘণ্য অপপ্রয়াস 
শত শত বছর ধরে চালানো হয় | এই অপপ্রয়াস চালনাকারীদের এতদ্দেশীয় 
অনুচরদের বংশধররা আজও সক্রিয় । এরা প্রায় একই)ভাষাভাষী অপর ধমীয় 
ও অন্য জাতিসন্ভার লোকদের বিরক্ত -সংক্ষৃতির সাথে আমাদের সংস্কৃতিকে 
এক ও. অভিন্ন বলে চালিয়ে দিতে সদা তৎপর । আমাদের দৌরবময় জাতি- 
সত্ত্বা বিরোধী এই সব প্রীড় নকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ 
ও বুদ্ধিজীবী মরহুম জাবুল মনসুর আহম্মদ যথাথাই বলেছেন “আমরা নিভয়ে 
দাবী করতে পারি, বাংগালী মুসলমানগণ একটা সমৃদ্ধশালী এতিহাসিক কাল- 
চারের উত্তরাধিকারী প্রাচীন সভ্য জাতি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে বাংগালী 


মুক্তির পথ ১০ 


মুসলমানরা ধর্ম ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসে-ঈমানে, আচারে- 
অনুষ্ঠানে, আাদবে-কায়দায়, খোরাকে-পোষাকে, জন্মে মৃত্যুতে, 'শাদি-গমিতে, 
পারবে-উৎ্সবে, আমোদে-প্রমোদে, খেলায়-ধূলায়, নাচে-গানে, আর্টে-সাহিত্যে, 
শিল্পে-বানিজ্যে, বীরত্বে-মহত্বে, যুদ্ধে-শান্তিতি, কামানে-বন্দুকে, অস্ত্রশস্ত্র 
দালানে-ইমারতে, ইনসাফে- আদালতে, ভাইনে- কানুনে একটা ব্যাপক ও 
সামগ্রিক উদার এবং উন্নত কালচার গড়িগ্া তুলিয়াছিল ।” 

যতই রাখ-ঢাক করা হোকনা কেন আজ এটা অস্বীকার করার কোন জো নেই 
যে, জাতি এক সংঘাতক্ষ্দ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে । এই অবস্থার 
হাত থেকে জাতির পরিভ্রানের একমাত্র উপায় হচ্ছে সঠিক দিক-নিদেশনা নির্ণয় 
এবং তার ভিত্তিতে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা । প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী 
জামাল উদ্দিন জাফগাণী বলেছেন “মুসলমান তুমি জাগ, অলসতা ত্যাগ কর, 
সামাজক ও ধশীয় ব্যাপারে যে সব অনাচার ঢুকিয়াছে তাহা দূর কর । যাহারা 


বিলাসের স্রোতে গা ঢাকিয়া দিয়া প্রজার হিত সাধনে উদাসীন তাহাদের বিরুদ্ধে 
শান্দোলন কর ।"” 


বতমানে বিরাজমান বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং জাতীয় 
মুক্তি ভাজনের অপরিহার্য লক্ষ্যে “মুক্তির পথ’ যদি কিছুটা হলেও অবদান রাখতে 
পারে তাহলেই আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করবো । 


বইটির পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, ভাষান্তর ও সংশোধন কাজে আমাদেরকে এবং 
প্রকাশককে যারা সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে 
চাই না। আল্লাহ আমাদের সবাইর সহায় হোন । 


পোশ্ট বক্স নং-৯৭৩৯১ " 


রি বিনীত 
ক সরে বেলগাশর, 
গুলা ডিসির, ১৯৮৩ হং কণেল সৈয়দ ফারুক রহমান 


মুক্তির পথ ১১ 


সৃচীপন্ত 

প্রথম অধ্যায়ঃ ভাতীতের এঁতিহা - 
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বর্তমান সংকট 
ততীয় অধ্যায়ঃ মুক্তির পথ 
উপসংহার 

সংযোজন প্রসঙ্গে প্রকাশকের কথা 
সাক্ষাৎকার--১ 

সাম্মশত্কাপ--হ 

খোলা চিঠি--১ 

খোলা চিঠি--২ 


৯৯ 


ভূমিকা 


2 সি রি 

সবৃজাভ সৌন্দর্যের লীলাভূমি কিংবদণ্তীর যে সমদ্ধ সোনার বাংলা একদিন 
উদীয়মান সূর্যের আলোবচ্ছটায় বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করতো, আজ সেই বাংলার 
অবস্থা কি? আমাদের সকল স্বপ্ন ও আশা-আকাংখার.ভাগ্যে কি ঘটেছে ? 

অপরিসীম ত্যাগ-তীতিক্ষা ও আন্তহীন ভোগান্তির মধ্য দিয়ে জন্মলাভকারী 
এই জাতির ভাগ্যাকাশ কেবলই বিবর্ণরূপ ধারণ করছে কেন £ স্বাধীনতা লাভের 
পর এক দশকেরও বেশী সময় পার হয়ে গেছে | ইতিমধ্যে আমাদের জনসংখ্যা 
প্রায় দশ কোটিতে দাড়িয়েছে । কিন্তু আমাদের দুর্গতির জাজও অবসান ঘটেনি । 
বরং নৈতিক অবনতি ঘটেছে ব্যাপকভাবে । পাশাপাশি কেন মুখচেনা রাজনীতি- 
বিদ কিংবা বৃদ্ধিজীবিদের প্রতি আমাদের জনগণের কোন আস্থা নেই ? কেন 
তাদেরকে দুঃখজনকভাবে বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে, কোনরূপ স্পস্ট এবং ইতি- 


বাচক দিক-নির্দেশনা ছাড়াই বাংলাদেশ চলছে £ 
এটা আজ এ্রতিহাসিক সত্য যে, হয় গণবিচ্ছি্ন নতুবা দুনীতিবাজ রাজনীতি- 


বিদদের দ্বারা বছরের পর বছর নানারূপ রাজনৈতিক উন্থান পতনের মধ্য 
দিয়ে আমরা শাসিত ও নিয়ন্তিত হয়ে আসছি ৷ স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কিংবা কু-পরা- 
মশের প্রভাবে তারা গোটা জাতিকে শুধু পংগুই করেনি; উপরন্ত এই জাতির 
হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারকেও কষ্টসাধ্য করে দিয়েছে । এই ভাবে চলতে থাকলে 
আমাদেরকে অবরুচ্ধ ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে হবে । সেই অবস্থায় কেবল- 
মাত জাতি হিসেবেই নয়; তার চেয়েও বড় কথা মানুষ হিসেবেও আমাদের ধ্বংস 
অনিবাধ হয়ে উঠবে । আমাদের জনগণের মানবিক মল্যবোধ পুনরুদ্ধারের 
করেছে, তার জন্যে জাতি হিসেবে আমাদের গববোধ করা অত্যন্ত ন্যায়-সংগত 
হওয়া সত্বেও কেন তা করা যাচ্ছে না £ রাজনীতিবিদরা দেশকে দুধে-মধ্তে 
ভরে দেবার যে গালভরা ওয়াদা দিয়েছিল তা আজ কোথায় £ নিদারুণ বেদনা- 
দায়ক হলেও সত্যে যে, তারা আমাদের প্রাথমিক ও ন্যুনতম প্রতিশ্র্ণতও রক্ষা 
করতে পারেনি । এমনকি খাদো স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ন্যায় অতি অপরিহার্য 
ক্ষেত্রেও কোন সাফল্য আজও অজিত হয়নি । যার কারণে অর্থনৈতিক লন্দা 
কাটানোর পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পাশাপাশি খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের 
জন্যে আমরা বৈদেশিক সাহায্যের উপর প্রায় পুরোপুরি নিভর করছি । দেশ ও 


জাতিকে এমনিতর অবস্থায় নিয়ে ঠেকানোর পরও স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদরা 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি আকড়ে ধরে রাখতে চায় । আপাভঃ 
দৃষ্টিতে বিকল্প কিছু নেই বলেই তারা আজ নিজেদের নেতৃত্ব জাহির করতে 
পারছে । কোন ব্যক্তি কিংবা বক্তব্য তাদের জন্যে ভীতির কারণ হয়ে দাড়াহল 
নিদারুণভাবে তা দমন করা হয়”। এরা জনগণের দুঃখ-দুর্দশাকে পূঁজি করে 
প্রকারান্তরে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলে । আর কার্ষক্ষেত্রে জনগণের অভাব, 
অভিযোগ ও প্রয়োজনের প্রতি থাকে উদাসীন ৷ অবশ্য এমন অনেক রাজনীতি- 
বিদ আছেন, যারা সত্যিকার অথেই জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে নিবেদিত ৷ 
কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তাদের এই ইচ্ছা প্রতিফলন কিংবা তা প্রমাণ 
করার অবকাশ নেই । কেননা এদের পেছনে সার্বিক অর্থে রাজনৈতিক শিবিরের 
কোন সমর্থন নেই । | 


অবস্থা এমন পষায়ে উপনীত হয়েছে যে, কোনরূপ ভূলজ্রান্তি বা পরীক্ষা-নীরিক্ষার 
মাধ্যমে দেশের জন্যে অপরিহার্য দিক-নিদেশনা নিরুপণের আজ আর 
একটু সময়ও অবশিষ্ট নেই । তাই এখনও যদি জাতি ভিসেবে আমাদের 
মধ্যে বিন্দুমাত্র হলেও দেশগ্রেম থাকে, তাহলে আর কালক্ষেপ না করে সমগ্র 
জনগোষ্ঠীর উচিত জাতি হিসেবে সঠিক লক্ষ্য নির্নয় ও তা বাস্তবায়নের গুরু 
দাক্মিত্ব গ্রহণ করা । জনগণই বাংলাদেশের প্রাণশক্তি । তাই দেশ ও জাতির 
অথবহ এবং জনগণ থেকে উৎসারিত হতে হবে । আর তা জনগণের দ্বারাই 
কার্যকর করতে হবে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আবকাংখিত ইতিবাচক দিক- 
নিদেশনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় সমগ্র জনগণকে জাত কর 
যায় কিভাবে £ নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, গণমখী কোন কার্ধকরী ও প্রাতি 
ষ্ঠানিক শক্তির দ্বারাই কেবল এটা সম্ভব । কিন্ত কোথায় সেই প্রাতিষ্ঠানিক 
শক্তি ? শতাব্দীর পর শতাব্দীর উপনিবেশিক শাসন--শোষণ-ত্রাসন এই দেশে 
গণমুখী কোন প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দেয়নি । তবে অনুল্লেখীয় হলেও 
এই ধরনের প্রথা-প্রতষ্ঠানের কিঞ্চিত অস্তিত্ব যদিও বিদ্যমান ছিল, তাও পরবর্তী- 
কালের অব্যাহত রাজনৈতিক ঝড়-ঝথর কবলে পড়ে বলতে গেলে প্রায় বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে । অবশ্য বাস্তব, নিরপেক্ষ ওনিরাবেগ বিশ্লেষণে এটা প্রামাণ্য সত্য 
যে, আমাদের দেশে এখনও একটি কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি মোটামোটি 
অক্ষত আছে, যা বস্তুতঃ জনগণ থেকেই উৎসারিত এবং এই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিটি 
জাতির জন্যে ত্যাগ স্বীকারের অভিক্তানেও পুষ্ট । তারা নিজেরা যেমন সংগঠিত 
তেমনি গোটা জাতিকেও বহস্তর স্বার্থে সংগঠিত করতে পারে | বলা বাহুল্য, 
এই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হচ্ছে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী । কিন্তু এটা অস্বীকার 
করার কোন জো নেই যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক শক্তির 
সমথনপুম্ট কতিপয় বিপ্রান্ত রাজনৈতিক নেতা ও ক্ষমতালিগ্সু উচ্চাভিলাষী 


মুক্তির পথ ১৪ 


কিছু সংখ্যক সামরিক ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিস্থার্থ চরিতার্থ করার জন্যে সেনা- 
বাহিনীকে যথেচ্ছা ব্যবহার করেছে । অবশ্য এই সব হীনমনা ও উচ্চাভিলাষী 
সামরিক কর্তাদের ,দুরভিসন্ধির সাথে সেনাবাহিনীর ব্যাপক অংশের কোন 
সম্পক না থাকলেও এতে করে সেনাবাহিনী সম্পর্কে জনগণের মনে বিরূপ 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছে । আমরা মনে করি, এই জন্যে গোটা সশস্ত্র বাহিনীকে 
দায়ী করা সমীচিন নয় | কেননা এই সশস্ত্র বাহিনী দেশ ও জাতির জন্যে 
যে কোন ত্যাগ স্বীকারে বদ্ধপরিকর । যে কোন মুল্যে তারা দেশের সার্ব- 
ভৌমত্র রক্ষা ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে অংগ গীকারাবদ্ধ । তাই 
সশস্ত্র বাহিনীকে অবমূল্যায়ন করা বা একে অবজ্ঞা করার কোন অবকাশ 
থাকতে পারে না। এই অবস্থায় যারা সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যারাকে আবদ্ধ রাখা 
কিংবা বিলুপ্ত করার কথা বলে, তারা হয় বোকা, না হয় বিশ্বাসঘাতক । 
কারণ মর্যাদার সাথে স্বাধীন জাতির গর্ব নিয়ে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছার 
বাস্তব প্রতীক হচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী | এ ছাড়াও দেশের আভ্যন্তরীণ 
সংকট এবং বিদেশী হামলা থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যে তারা অকুতো- 
ভয়ে জীবন দিতেও সদা প্রস্তুত । অতএব এটা স্পষ্ট যে, দেশ ও জাতিকে 
রক্ষার শেষ অবলম্বন হিসেবে গণ্য করার মত একমান্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি 
হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই ভূমিকায় সশস্ত্র বাহিনীর অবতীর্ণ 
হবার মত অবস্থা বর্তমানে বিরাজমান কিনা £ 


সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতির জন্যে কেন প্রয়োজন, তার যোক্তিকতা আরও 
বিশদভাবে নিরাপনের জন্যে পরবর্তীতে আমরা আবার চেষ্টা করবো । তবে 
দুর্ভাগাজনক হলেও সত্য যে, নতুন রাষ্ট্র হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীতে জাতীয় 
নীতি বিশ্লেষণ ও ও নির্ধারণে সক্ষম নেতৃত্ব আজও গড়ে উঠেনি ৷ তা সত্বেও 
জাতীয় জীবনে রাজনীতিবিদ ও বৃদ্ধিজীবিদের চাইতে সশস্ত্র বাহিনী বেশী অব- 
দান রেখেছে । সুখের কথাএই যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সামগ্রিক অর্থে 
জনগণের চাহিদা ও দুঃখ-দুর্দাশার প্রতি উদাসীন নয় । আর এরই ফলশর্গততে 
এমন এক সময় আসবে, যখন সশস্ত্র বাহিনীতে জাতীয় নীতি নির্ধারণে সক্ষম 
নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্যে সব ধরণের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে, এমনকি 
নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সুবিধার বিনিময়ে হলেও বাংলাদেশের সশস্ত্র 
বাহিনী উপযুক্ত নেতৃত্ব দানে সক্ষম, যোগ্য ও অভিজ্ঞদের সাছাষ্য কামনা 
করবে । এটা অনস্থীকার্ষ যে, নতুন এবং সংগ্রামী জাতি হিসেবে বলিষ্ঠ জাতীয় 
নীতি কার্যকরী করণের মাধ্যমে একটি. স্থিতিশীল ও উন্নততর জীবনধারা 
নিশ্চিতকরণের জন্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । বাস্তব সত্য 
হচ্ছে, জনগণের আশা-আকাংখা ও সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও শৃংখলাবোধ দ্বারা 
এ যাবত ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ধরণের গণমূখী প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও ক্ষয়িষ্ণু অর্থ- 
নৈতিক বুনিয়াদকে নতুনভাবে গড়ে তোলা যায় । আমাদের দৃঢ় আস্থা যে, 
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উজ্জল ভবিষ্যত এবং সুস্পষ্ট আশার আলো দেখতে পেলে এই জাতি পুনরায় 
ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে একটুও দিধা বা সংকোচ করবে না। 


আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ও বৃদ্ধিজীবিরা এমন কিছু ফাকা'ম্লা- 
বোধকে সমর্থন ও তা প্রচার করে, যার বাস্তবতা চুলচেরা বিশ্লেষণে একটুও ' 
টিকেনা । পরবর্তীতে আমরা এই বিষয়ে আলোকপাত করবো বস্ততঃ জাত 

বং ক্ষেত্র বিশেষ অড্াতসারে সমর্থন ও প্রচার করা এ সব ফাঁকা বুলির আব- 
'ডালে সংশ্লিষ্ট নেতারা বাংলাদেশের মুক্তিপাগল জনগণকে স্থায়ীভাবে অবদমিত 
করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে চায় | ফাকা ও সস্তা শ্লোগানের ছত্রছায়ায় 
জনগণকে নিষ্ভুরভাবে প্রতারনার মাধ্যমে এরা দেশকে ধ্বংস ও নৈরাজোর 
মুখোমুখি এনে দাড় করিয়েছে । বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী বিদেশী চক্রের 
দারা প্ররোচিত এই সব রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের সুসংগঠিত কোটারী 
কর্তৃক পোষণ করা কথিত মূল্যবোধ আজ পর্যন্ত ক্ষতি সাধন করা ছাড়া এই 
জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি ৷ বিভিন্ন সময়ে প্রণীত এই সব ফাঁকা ম্ল্য- 
বোপ-নির্ভর জাতীয় নীতি কার্ধকর করার উদ্যোগই দেশের বতমান ভাবনশীয় 
দঃখ-দুর্শার অন্যতগ কারণ । ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে, অতীতকে খাযথভাবে 
মূল্যায়ন করতে না পারলে বর্তমানকে উপলদ্ধি করা যায় না এবং ভবি- 
য্যতেরও সঠিক দিক-নিদেশনা নিরাপণ করা যায় না।, 


লক্ষ লক্ষ প্রাণ ও বহু ত্যাগ তীতিক্ষার বিনিময়ে অজিত আমাদের স্বাধীনতা 
যখন মারাত্রকভ।বে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখন আমাদের এই কম্টা- 
জিত খ্াধীনত। পর) করার এক গুরুতর ও এরতিহাসিক চ্যালেঞ্জ স্কল্ধে 
নিয়ে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে আমরা বারাক থেকে বের হয়ে 
আসি । ১৫ই আগজ্টের. মরণপণ ও বেপরোয়া বৈপ্লবিক তত্পরতা ছিল 
স্বাধীনতাকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করার একটি সুচিন্তিত ও 
সময়োচিত পদক্ষেপ । আসলে আমরা সেই দিন সমস্ত বাহিনীর অফিসার 
হিসেবে চরমতম আভ্যন্তরীণ সংকট ৬ বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে দেশকে 
রক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের নৈতিক এবং জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র । 
সর্তব্য যে, জনগণের নিঝাচিত প্রতিনিধিদেরকে রাদ্ট্রযন্স খেকে উৎখাতের 
জন্যে কোন উদ্যোগই সেই সময় নেয়া হয়নি । কারণ ১৫ই আগস্টের বৈপ্লবিক 
তৎপরতার সংগঠকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল যে; বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
নেতৃবৃন্দ দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রাতি বিশ্বাসী এবং পুনরায় সুযোগ 
পেলে তারা দেশ ও জাতির সাবিক মুক্তির লক্ষ্যে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ সামা- 
জিক, অখ নর এবং রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা নিনয় করতে সক্ষম হবেন । 
অথচ তত্যন্তঃ দুঃখজনক হলেও এটা উল্লেখ করা উচিত যে, ১৫ই আগস্টের 
বৈপ্লবিক তৎপরতার পরবর্তী পর্যায়ে অতীতের ভূল ভ্রান্তি শুধরিয়ে দেশকে 
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নৃতনভাবে গড়ে তোলা সহ সামগ্রিক অর্থে জাতির জন্যে সুষ্ঠ দিক-নিদেঁশন। 
প্রণয়নের যে স্বণদ্ধার উম্মোচিত হয়েছিল আমাদের রাজনৈতিক নেতারা তার 
সদ্যবহার করতে ব্যর্থ হয় । শুধু তাই নয়, দেশের কতিপয় রাজনৈতিক নেতা 
সংকীণতা ও স্বার্থপরতার প্রমাণ দিয়ে পুনরায় দেশ ও জনগণের সাথে বিশ্বাস 
ঘাতকতা করে ৷ এতে পরিক্ষারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নেতৃত্ব প্রদানে সত্যিই 
তারা অযোগ্য । আমরা তাদেরকে তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা ও সংকীর্ণ 
মানসিকতার পরিনাম্‌ সম্পর্কে বোঝানোর জন্যে আপ্রাণ চেস্টা করেছি ৷ তথচ 
অদুষ্টের নির্মম পরিহাস যে, আমাদের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি কিংবা 
তার প্রতি সম্মান দেখানোতো দূরের কথা, আমাদেরকে উল্টো বিশৃংখলা সৃষ্টি- 
কারী হিসেবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয় | আমরা আজ মৌলিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত । সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরী থেকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত 
হয়ে আজ আমরা বিদেশ-বিভূইয়ে বিড়স্বনাকর নির্বাসিত জীবন যাপন করছি | 
আট বছর পরে হলেও আজ এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 
আমরা কখনও বিশৃংখলা সৃম্টিকারী ছিলাম না । আমরা বিনয়ের সাথে উল্লেখ 
করতে চাই যে, পেশাগতভাবে সামরিক বাহিনীর উত্তম অফিসারদের মধ্যে 
আমরা ছিলাম অন্যতম । আমাদের নৈতিক চরিত্র ও কার্যাবলী এবং ব্যক্তিগত 
ফাইলপন্ত্র অত্যন্ত পরিক্ষার ও নিকষলংক । 


গত আট বছর ধরে চরম ধৈর্যের সাথে আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন 
করেছি । এই সময়ে আমরা লক্ষ্য রেখেছি যে, যথার্থ দিক-নির্দেশ নির্ণয় ও 
জাতির ভাগ্য পুণর্গঠনে আমাদের রাজনীতিবিদ ও বৃদ্ধিজিবিরা কি পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেন । উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, তারা গোটা জাতিকে নিদারুণভ্ডাবে 
হতাশ করেছেন । তাদের অপারগতা জাতিকে ধ্বংস ও নৈরাজ্যের শেষ সীমায় 
এনে দাড় করিয়েছে । অন্যদিকে আমাদেরকে নির্বাসিত জীবন-যাপন করতে 
বাধ্য করা হয়েছে । যদিও আমাদের দেশ প্রেম, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং 
সামগ্রিক চরিন্র প্রশ্নাতীতভাবে পরীক্ষিত | বস্তুতঃ দেশ ও জাতির প্রতি আমাদের 
রীক্ষিত স্বাভাবিক এবং নৈতিক দায়িতবোধই আমাদেরকে গত আট বছরের 
শারবতা ভংগ করতে বাধ্য করেছে । 


৩ 


বাংলাদেশের আপামর জনগণের উপর রয়েছে আমাদের অগাধ বিশ্বাস! আমরা 
সুদৃতভাবে আস্থাশীল যে, এই জাতিকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা প্রদান করলে 
বাংলাদেশের সামনে অফুরন্ত সম্ভাবনা ও গৌরবোজ্জুল ভবিষ্যতের দার উল্নো- 
চিত হবে । এই বইতে তার মোটামোটি ব্যাথ্যা প্রদানের চেস্টা করা হয়েছে ৷ 
আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য বৃদ্ধিজিবিদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক কোন প্রতিযোগি- 
তায় অবতীণ হবার জন্যে নয় | কিংবা তাদের কোন কৌতুহল নিবৃত্ত করার 
জন্যেও নয় । যারা আজও হতাশ হয়নি অথচ কুটিল প্রচারনায় বিভ্রান্ত, সেই 
কোটি কোটি দুঃখী জনগণের সামনে জাতির সঠিক দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন 
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তথা সামগ্রিক কল্যাণের জনোই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আশা করি, 

২শ্লিষ্ট এতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর আমাদের এই নিরাবেগ, পক্ষপাতহীন ও 
আন্তরিক পর্যালোচনা জনগণকে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণে 
সাহায্য করবে এবং এতে তারা তাদের মর্যাদা, হৃত গৌরব ও নিজেদের প্রকৃত 
পরিচয় এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে গড়ে তোলার দিক-নির্দেশনা 
খুঁজে পাবে । আমরা আরও আশা রাখি যে, এই নতুন চিন্তাধারা রাজনৈতিক 
আদর্শের জগতে নতুন চিন্তার খোরাক হিসেবে কাজ করবে । 


আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থা হচ্ছে, প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে এই 
জাতির আহরিত চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস, জাতি হিসেবে 
উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মানলাভের ইচ্ছা এবং অপূর্ণ শ্যাধ্য চাহিদা পূরণের অদম্য 
আকাংখা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আত্মপরিচয় পুনঃ উন্মোচন করবে এবং 
সেই আলোকে জনগণই নির্নয় করবে জাতি হিসেবে তাদের ভবিষ্যত । 


প্রথম অধ্যায় 
অতীতের গ্রতিহ্য 


শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপনিবেশিক শোষণ ও প্রকৃত ইতিহাসকে বিরুত 


করার ফলে আমাদের জনগণ আজ বলতে গেলে বিরুতির খাঁচায় বন্দী । 
অতীত সম্পর্কে তারা বিভ্রান্ত । যদি প্রকৃতই আমরা জাতি হিসাবে অগ্রগতি ও 
সমৃদ্ধির পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে চাই, তাহলে এই বিরুতির রাহুপ্রাস থেকে 
আমাদের আশু মুক্তি অপরিহার্য । 

ভূমিকায় আভাস দেয়া হয়েছে যে, জাতি হিসেবে আমরা বিকৃত এবং বিভ্রান্ত 
অতীতের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল, যার বিষময় ফলশ্ুহতি হচ্ছে, বর্তমানে 
বিরাজমান চরমতম রাজনৈতিক অচলাবস্থ: । মৃঘল-রাজপূত থেকে বটি 
পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দীর উপনিবেশিক শোষণ ও শাসনই হচ্ছে আমদের 
প্রকৃত ইতিহাসের বিরুতির জন্যে দায়ী । বিভিন্ন ওপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের 
এতদ্দেশীয় ব্রীড়নকরা তাদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য জাতি হিসেবে আমাদের 
উৎপত্তি, তার ইতিহাস ও এতিহ্য সম্পর্কে একটি মিথ্যা, আন্ধকারাচ্ছল্ এবং 
ভ্রান্ত চিত্র এঁকে রাখে ৷ এই সব ভান্তির ফলশ্র্ণত হিসেবে আমরা আজ তাত 
পরিচয়ের সংকটে নিমজ্জিত । উপনিবেশিক শাসনামলে সৃম্টি করা এই সব 
বিকৃতির বেড়াজাল ছিন্ন করতে পারলে আমাদের গৌরবময় অতীত ও বীরতু- 
পূর্ণ গএতিহ্যের সন্ধান অবশ্যই লাভ করা যাবে । 


অতীতের প্রক্কত অবস্থার উপর আলোকপাত 


বৃটিশ ভারতে বাংলা ও আসাম ছিল মুসলিম প্রধান অঞ্চল | দক্ষিণ এশিয়ার 
এই উপ-মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে কি ভাবে এই বিশাল মুসলিম জনপদটি গড়ে 
উঠে ? এর প্রকৃত ইতিহাস জানা দরকার ৷ প্রাক বৃটিশ যুগে বিশেষতঃ মুসলিম 
আমলে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী খেকে এই অঞ্চল ছিল অনেক দূরে । 
তদুপরি এই অঞ্চলে সক্রিয় মুসলিম সাধক ও "ইসলাম প্রচারকদের সংখ্যা 
ছিল সীমিত । অথচ এই অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠার কাল থেকেই মুসলিম 
প্রধান ৷ ভৌগোলিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, বাংলা ও আসামের সমভূমি 
এশিয়ার দুই বৃহৎ নদী গংগা ও বুক্ষাপূন্নের পলি বিধৌত অববাহিকায় নিকট 
অতীতে গড়ে উঠে । এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 
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এ দুটি নদীর পলিতে গড়া এই বিরাট ভূ-খণ্ডে বাইরে থেকে দেশান্তরী মুসল- 
মানরা দলে দলে এসে বসতি স্থাপন করে । কেননা এর আগে বংগপো_ 
সাগরের অবদানে গড়ে উঠা এই ভূভাগটি ছিল প্রায় জনবসতি শুন্য । দেশান্তরী 
মুসলমান কিংবা আগন্তুকদের এতদঞ্চলে বসতি স্থাপনে তখন কোন অসুবিধা 
হয়নি । কারণ কালজয়ী ইসলামী অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই জনগোষ্ঠী 
বিজিত দেশের আবাদী জমি ভোগ দখল না করে অনাবাদী জমিতেই তাদের 
নতুন জীবন শুরু করে । 


উৎপত্তি 

গংগা ও বঙ্মাপুর্ন বিধৌত এই নতুন এলাকাসমূহে বাইরে থেকে এসে বসতি 
স্থাপনকারী আমাদের এই পর্ব পুরুষদের মূল উৎপত্তি কোথায় ? সংশ্লিষ্ট 
ইতিহাস এই সম্পকে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ছিল মানব সভাতার 
পাদপীঠ মধ্য এশিয়া থেকে দেশান্তরী বৃহত্তর জনগোল্ঠীসমূহের প্রায় সবশেষ 
দল ৷ স্বীয় ভূমিতে তারা তুরানী বলে পরিচিত ছিল | দ্বাদশ শতাব্দীতে তারা 
তুকোম্যান তুকী বা তুর্ক আফগান বলে পরিচিতি লাভ করে । 


সুদূর অতীত 


প্রায়. ভিন হাজার বছর বা তারও আগে পার্শিগ্লানরাই ছিল: মধ্য এশিয়ার 
(বর্তমান রাশিয়ার কাজ।কিস্তান ও তার আশপাশের এলাকা) সংযুক্ত যাযাবর 
উপ্জাতিসগাছের শাসক । তার। আঞকের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের গৃব পুরু আষ- 
দে চিন্দুকুন পর্লতের মধো দিয়ো সিজু গংগা অববাহিকা অঞ্চলে ভাশ্রয় নিতে 
বাধ্য করে ৷ পরবর্তীতে বিতাড়িত এই যুদ্ধবাজ আর্য জনগোষ্ঠী পাচ হাজার 


বছরের পরনে। সিন্কুর নাগরিক সভ্যতাকে ধ্বংস বে সিজু-সংগা অববাহিকায় 


বসতি স্থাপন করে ও বর্ণভিত্তিক একটি কুষি সভ্যতা গড়ে তোলে । ইতিমধ্যে 
মধ্য এশিয়ায় নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় | ৭০০ থেকে ৬০০ খুষ্ট পূর্বাব্দে 
তুরানীরা পাশিয়ানদের দক্ষিণ দিকে বিতাড়িত করে মধ্য এশিয়ায় সম্মিলিত 
যাযাবর উপজাতিসমুহের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে । নব আবাস ভূমিতে পার্শি- 
রানরা প্রধানভঃ শক্তিশালী মেদেস সামাজ্যের আশ্রয় লাভ করে ৷ পরবরতীকালে 
মভাপরাক্রমশালী সাইরাসের আমলে ভারা নিজেরাই একটি রাজকীয় শক্তি 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । যাই হোক, বহু চেষ্টা করেও তারা উত্তর দিকে 
তাগ্রসর হতে পারেনি ৷ রাজকীয় শক্তি পার্শিয়ানদের সাথে শবোন্ধিত শক্তি 
শুরানীদের সংঘর্ষ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে । 


তুরানীদের ইসলাম গ্রহণ ও ভারতে আগমন 


৭০০ শুষ্গটাব্দের দিকে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইসলামী 
সৈনিকরা প্রাচীন পাশয়ান ও পুবাঞ্চলের রোমান সামাজ্য দখলের পর মধ্য 


মুক্তির পথ ২০ 


এশিয়াকেও মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসে । এ সময়ে তুরাশীরাসহ মধ্য 
এশিয়ার প্রায় সকল জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে । আথ-সামাজিক 
কারণে তুরানীদের পরবতী মুসলিম বংশধররা দক্ষিণ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় 
এবং সিহ্ধ-গংগা অববাহিকার উর্বর ও সম্পদশালী এলাকাগুলোর দিকে অভিযান 
শুর করে । এভাবে গজনীর বাদশা সবৃক্তগীন ৯৮৬ সালে ভারতের রাজা জয়- 
পালকে ব্তমান পাতিয়ালার নিকটে এবং ৯৯১ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য 
সমূহের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে গজনী সামাজ্য সিন্ধু নদ পযন্ত 
বিস্তার করেন । ৯৯৭ থেকে ১০৩০ সাল পর্যন্ত সবৃক্তগীনের ছেলে মাহমুদ 
গজনী সাম্রাজ্য শাসন করেন । ১০০১ এবং ১০২৬ সালে সুলতান মাহমুদ 
পাঞ্জাব দখল করেন এবং পরে পূর্বদিকে কনৌজ ও দক্ষিণ দিকে কাথিয়ার 
পৰ্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন । এই সব তুরানী অভিযানকারীরা যুদ্ধ ক্ষে্রে 
দুধৰ্ষতা সত্বেও আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস এবং আস্থার কারণে আচরণে 
অত্যন্ত ভদ্র ও সভ্য ছিলেন । এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, তারা ছিলেন 
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক । 


দেড় শতাধিককাল পর সুলতান সবুক্তগীন ও. মাহমুদের বংশধরদের উৎখাত 
এবং পৃথীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে মুহম্মদ ঘৌরী উত্তর ভারত দখল 
করে নেয় | ১৯৯১ সাল নাগাদ সেনাপতি কুতবউদ্দিন আইবেকের নেতত্রে 
মুসলিম তুরানীরা পূব দিকে বিহার পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন । তার দূত 
বছরের মধ্যে বিহার দখলকারী ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বায়ার 
খিলজী মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে বাংলার পশ্চিমাংশ দখল করেন । বখতিয়ার 
খিলজির অভিযানের খবর শুনেই দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকী বাক্ষণ বংশোদ্ভূত 
সেন বংশের শেষ রাজা ল্লক্ষাণ সেনরাজধানী গৌড় ছেড়ে পলায়ন করে 1 এইভাবেই 
বাংলায় তুরানী মুসলমানদের আগমন ও তাদের শাসন ব্যবস্থ।র সূত্রপাত হয় । 


ইতিহাসে আফগানদের ভারত বিজয় বা দিল্লীর সালতানাত নামে পরিচিত 
এই আমল স্বতন্তরভাবে দুটি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জুল | প্রথমতঃ এই সময়ে বাংলা, 
বিহার ও আসামের অনাবাদী জমিতে ব্যপক আকারে দেশান্তরী তরানী মুসল- 
মানদের বসতি স্থাপন ৷ দ্বিতীয়তঃ উপ-মছাদেশীয় পরিবেশে স্বাধীনচেতা 
তুরানীদের গোত্রীয় সাম্যের ভাবধারাপুল্ট নতুন রাস্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োগ । প্রথম 
বৈশিষ্ট্যের পটভূমি এবং কারণ আগে উল্লেখ করা হয়েছে । দ্বিতীয় বৈশিল্টা 
হচ্ছে, মধ্য এশিয়ার তৃরানীদের লালিত গোলীয় সাম্যের ধারণা শান্তির ধর্ম ইস- 
লাম গ্রহণের পর ভারতীয় পরিবেশে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত রাপ পরিগ্রহু 
করে । সেই সময় সুলতাঁনকে সকল ক্ষমতার অধিকারী কোন রাজা বা সম 
বলে গণ্য করা হতো না ৷ অন্যান্য গোত্রীয় নেতারা সুলতানকে তাদের মতই 
একজন বলে মনে করতো । কিংবা বড়জোর তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে 


গে 


মুক্তির পথ ৯১ 


গণ্য করতো । এই কারণেই প্রায়ই সেই সময়কার আঞ্চলিক শাসকদের স্বাধীন- 
চেতা মনোভাবের বহিঃ প্রকাশ ঘটতো | যার দরুণ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা 
ও আসামের তুরানী আঞ্চলিক শাসকরা সমগোন্রীয় ও সমধর্মানুসারী দিল্লীর 
শাসকদের বিরুদ্ধে বিদোহ ঘোষণা করতো । ফলে সুলতান ইলতুতমিশ (১২১০- 
৩৬), বলবন (১২৬৬-৮৭), গিয়াসউদ্দিন তুগলক (১৩২১-২৫), মৃহম্মদ বিন 
তুগলক (১৩২৫-৫৯)) প্রমূখ দিল্লীর সুলতানগণকে বাংলা, পূর্নদখল করার 
লক্ষ্যে উপর্যপরিভাবে ব্যর্থ ও সফল অভিযান চালাতে হয়েছিল । ১৩৩৮ সালে 
মৃহম্মদ বিন তৃগলকের শাসনামলে তুরানী শাসকের নেতৃত্বে বাংলা আরেক- 
বার দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলাকে নিজেদের করে 
নেয় । সেই সময় ফিরোজ শাহ তুগলকের ১৩৫২-৮৮) বাংলা পূর্নদখলের 
প্রচেজ্টা বাথ হয় । 


চতুদশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ষোড়শ শতকের শেষ নাগাদ তুরানী 
শাসকের অধীনে বাংলা ছিল রীতিমত স্বাধীন এবং দিল্লীর সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত । 
এই সময় বিভারও বাংলার সাথে সংযোজিত হয় এবং তখন সম্মিলিত এই 
রাজ্যের রাজধানী ছিল গৌড় । এর পর শত প্রচেষ্টা সত্বেও দিল্লী আর বাংলার 
সাথে পেরে উঠেনি ৷ তৈমুর লংগ-এর নেতৃত্বে মংগোলীয় বাহিনী কর্তৃক উত্তর 
ভারত আক্রমণের ফলে সেখানে বহু ক্ষয়ক্ষতি ভলেও বাংলা আক্ষতই থেকে 
হায় ৷ 
বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ও নুসরত শাহের আমলে 
স্বাধীন বাংলা শৌষবীযে ও ধনে-সম্পদে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে | এই সব 
শাসকদের সন্বাপরি এবং উদার পৃষ্ঠপোষকতায় গাহিত্য ও সংক্ষতির গ্রেলে 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় । কিংবদন্তীর সোনার বাংলা সেই আমলেই বাস্তবে 
বিদ্যমান ছিল | সুলতান আলাভীদ্দন হুসেন শাহের আমলে (চতূদর্শ শতাব্দী) 
রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থানীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা ও সেই ভাষার লিখন-সমুদ্ধির 
জন্যে বর্ণমালার প্রচলন করা হয় । আফগান তুকীদের পর ১৫২৬ সালে 
যথশ মুঘলদের আগমন ঘটে তখন তারা সরকারী ভাষা হিসাবে ফাসীকে 
বাবহার শুরু করে । ফলে হসেন শাহের আমলে প্রবর্তিত সরকারী ভাষার সেই 
বণমালা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় ৷ তুরানী-বাংগালী শাসকরা বাংলা 
ভাষা ও সাহিভাকে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করেন । তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত রামায়ণ ও মহাভারত প্রথম 
শের মত বাংলা ভাখাখ। অনূদিত হয় ৷ 
মুঘল শাসন ও বাংলায় তুরানী মুসলমান 
ভারতে মুঘলদের আক্রমণের ফলে বাংলাসহ সমগ্র উপমহাদেশে সালতানাত 
যুগের অবসান ঘটে । তেমুর লং ও চেংগীস খানের বংশধর বাবর ছিল প্রথম 
মুঘল শাসক | ১৫২৬ সালে বাবর শেষ আফগান সুলতান ইবাহিম লোদীকে 


সক্তির পথ ২২ 


পানিপথের যুদ্ধে ১৫২৬) পরাজিত করে । পানিপথের যুদ্ধের পর অন্যান্য যুদ্ধ 
ছাড়াও বাংলার মুসলিম আফগান তুরানীদের সাথে এক সংঘর্ষে বাবর জয়লাভ 
করে । অতি অল্প সময়ে ইন্তেকাল করায় তিনি তার বিজয়ের ফলকে সংহত 
করতে পারেননি । বাবরের ভারত বিজয় ও তারার বিজ রা রিল করলা 
ছিল তিনি উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত কামান ব্যবহার করেন । 
বিজয়ী মুঘল এবং বিজিত আফগানরা মুসলমান এবং মধ্য এশীয় হওয়া 
সত্বেও আফগানদের সাথে বাবর কোন আভাত গড়ে তোলেননি. | কারণ উপ- 
মহাদেশে মুঘলদের বংশানুরুমিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বাবর তাদেরকে 
অন্তরায় বলে মনে করতেন । কৈশোর জীবনে গোল্লীয় কলহের কারণে বাবর 
ফরগানা রাজ্যের সিংহাসনচ্যুত হয়, যার তিক্ত অভিজ্ঞতা বাবর ভুলেননি ৷ 


মুঘলদের নিকট পরাজয়ের ফলে তুরানী ও আফগানদের এক বিরাট জন- 
গোষ্ঠী উত্তর ভারত ও উর্বর সিন্ধু অববাহিকা থেকে বহিস্কৃত হয় । প্বতন 
দ্রাবিড় ও আর্ধদের ছনবসতির কারণে উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের 
নতুন বসতি স্থাপনের পথও বন্ধ ছিল । এমতাবস্থায় কম বসতি সম্পন্ন বাংলা 
ও আসামে যে তুরাশীরা পূর্ব হতেই বসবাস করছিলো, তাদের সাথে এসে 
ওরা নুতন বসতি রচনা করে । গংগা-যমুনা অববাহিকায় নবোন্থিত বাংলা 
ও আসামের অনাবাদী বনাঞ্চল ভূমি স্যাতসেঁতে হলেও অত্যন্ত উবর ছিল এবং 
নতুন বসতি স্থাপনকারী পরিশ্রমী লোকদের জন্য ছিল তা অত্যন্ত ফলদায়ক ৷ 
উপরন্তু রণকৌশলগত কারণে এই অঞ্চলটি ছিল আপ্রমণকারীদের জন্যে 
দুর্গম, আর আত্মরক্ষাকারীদের জন্য চমৎকার জায়গা । 


তুরানীদের দমন এবং নিশুল করার লক্ষ্যে মুঘল শাসকরা রাজপুত হিন্দুদের 
সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে । কেননা তারা কিছুতেই চায়নিযে, বাংলা ও আসাম 
তুরানীদের একক ভাবাসভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক ৷ তাই বাবরের 
পুত্র হুমায়ূন তৎকালীন স্বাধীন বাংলা ও বিহারের তুরানী আফগান সুলতান 
শেরখান বা শের শাহকে দমন করতে সচেষ্ট হয় | হুমায়ূনের বিশাল সেনা- 
বাহিনী এক যুদ্ধে শের শাহের নিকট পরাজিত হয় | ফলশ্তিতে মুসলিম 
তুরানী আফগানরা আবার দিল্লীর শাসনভার লাভ করে ৷ তুরানী সুলতান 
শেরশাহ তার মূল শক্তির উৎস ও আবাসভূমি বাংলাকে কোনদিন ভুলে 
যায়নি ৷ শেরশাহ ভারতে রাজত্ব ও প্রশাসনিক ভিতিই শুধু গড়ে ভোলোনি, 
তিনি উপমহাদেশে সড়ক এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন 
করেছিলেন । তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ার থেকে পর্ব ভারতে 

সোনারগাও (ঢাকার নিকট) পর্যন্ত বিশাল প্রশস্ত গ্র্যান্ড ঢাঙ্ক রোড তৈরী করেন। 


১৫৬৫ খুঃ শেরশাহের অকাল মৃত্যু হয় | ১০ বছর পর হুমায়ুন হিন্দু-রাজপুত- 
দের সহযোগিতায় দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় দখল করে তুরানী মুসলমান- 


মক্তির পথা ২৩ 


দেরকে আর একবার তাদের নিজস্ব বাসভূমি বাংলা, বিহার ও আসামের দিকে 
ঠেলে দেয় | ১৫৭৬ খৃঃ পরাক্রমশালী মুঘল সমাট আকবরের সেনাবাহিনী 
বাংলার একটি অংশ দখল করতে সক্ষম হয় । তবে বাংলার তুরানী মুসলমান- 
দের সামরিক দিক থেকে প্রায় পুরোপুরি পরাস্ত করতে মুঘলদের কঠিন মূল্য 
দিতে হয়েছিল । 


সুখের বিষয় যে, মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে তুরানীরা সব সময়ই বাংলা, বিহার 
ও আসামকে তাদের একমান্র আবাসভূমি বলে গণ্য করতো । উল্লেখ্য যে, 
একবার সেকান্দার শাহ সুর ১৫৭০ সালে পাঞ্জাবে পরাজয় বরণ করেও অঙ্গত 
অবস্থায় বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের শর্তে আত্বাসমর্পণ করেন । ইতিহাস থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, সুঘলরা কখনও তুরানীদের বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে পর্যাদত্ঞ 
করতে পারেনি । মুঘল শৌরধবীর্ষের চরম সময়েও বাংলাদেশে মুল শাসক 


৩৯ 


মীর জুমলা ও সায়েস্তা খানকে বাংলা ও আসামকে বশে আনতে বহু বেগ 
পেতে হয়েছিল | সেই সময় প্রথমবারের মত মুঘল শাসক শায়েস্তা খান বাংলা- 
দেশে একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলেন, যার সদর দপ্তর ছিল রাজমহল (বর্ত- 
মানে ভারতের ফারাক্কা বাধের সনিকটবতাঁ) এবং ঢাকায় । এর মূল উদ্দেশ্য 
ছিল বিদ্রোহী তুরানীদের সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখা । অবশ্য এতেও তারা পুরোপুরি 
সফল হয়নি । তারপর মুঘলরা শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি তুরানীদের বিভিন্ন 
কৌশলে তৃম্ট করার নীতিও চালু করে । কোথায় যাতে ভাসন্তোষ দেখা না 
দেয় সেই জন্যে তারা সবদাই কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করতো | রাজস্ব আদায় 
বন্ধ করে পণ্য সাহায্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার কতৃক ভর্তৃকী বা সাব- 
সিডি পদান ছিল তার মধ্যে আনাতমা ৷ এই কারণেই শায়েজ্ঞা খালের আমলে 
এতদঞ্চলে টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত । 


মুক্তির পথ ২৪ 


মুঘলদের অবক্ষয়ঃ বাংলা বিহার উড়িষ্যায় তুরানীদের পুনজাগরণ 
ও বটিশের আগমন 


সম্ুট আওরংগজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সামাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয় । আওরংগ- 
জেবের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে বাংলাসহ বহু তাঞ্চল 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে । ১৭১৭ খস্টাব্দে বাংলাদেশ বস্তুতঃ স্বাধীন সত্তা নিয়েই 
বিরাজ করতে থাকে | তুরানী শাসক আলীবদদী খান ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলা, 
বিহার ও উড়িযা এবং আসামের কিয়দাংশকে একই রাষ্ট্রে একীভূত করে 
নিজেকে নবাব ঘোষণা করেন । আলীবদ্দী খার নেতৃতে বাংলাদেশে একটি 
সুসংগঠিত ও সুসংহত সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠে । সমাটি আওরংগজেব ছাব্বিশ 
বছর চেস্টা করেও হানাদার মারাঠাদের দমন করতে পারেননি । অথচ আলী- 
বদী খার নেতৃত্বে বাংলার দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী মারাঠাদের পুদস্ত করে দেয় । 
যার দরুণ মারাঠা তস্কররা আর কোন দিন পূর্বদিকে উকি মারতেও সাহস 
করেনি ৷ দীৰ্ঘদিন বাংলাদেশ এই সব হানাদার ও লুন্ঠনকারীদের হাত থেকে 
মুক্ত ছিল । আলীবদী খাঁর পর ভার দৌহিত্র সিরাজউদদৌলা | বাংলার নবাব 
হন । বাংলার ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় অশনি সংকেত মুঘলদের নিকট থেকে 
প্ৰাণত লাইসেন্সের ভিত্তিতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোলকাতা কেন্দ্রিক 
যে বাবসা গড়ে তোলে তা যাতে সম্পূর্ণ আইনানুগতভাবে পরিচালিত হয় আলী- 
বদী খা সেই দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতেন । নবাব সিরাজউদদৌলাও 
বৃটিশদের সম্পকে একই নীতি অবলম্বন করেন | এ থেকেই বুটিশদের সাথে 
সিরাজউদদৌলার বিরোধ বাঁধে ৷ নবাব সিরাজউদদৌলার উচ্চাভিলাষী ও 
ক্ষমতা লোভী সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁ স্থানীয় হিন্দু বেনিয়াদের দলভুক্ত 
করে বৃটিশের পক্ষ অবলম্বন করে ৷ রাজ্য আগ্রাসনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
বৃটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ১৭৫৭ সালে 
নবাব সিরাজউদদৌলা যখন তার সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন তখন পলাশীর 
ময়দানে তথাকথিত যুদ্ধের নামে এক সামরিক অভ্যুন্থানের মাধ্যমে তিনি 


সিংহাসনচ্যত হন । এবং মীর জাফর আলী খাঁ নামেমান্র নবাব হিসেবে 
বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় । পরবর্তীতে মীর জাফরের অনুচররা 


নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করে । এর পর বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
পুতুল নবাব মীর জাফর কোম্পানির সব দাবী দাওয়া নত মস্তকে মেনে 
নেয় এবং নবাবী প্রাপ্তির মূল্য হিসেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্ম- 
কর্তাদের বিরাট অংকের এনাম প্রদান করে । এ ছাড়াও জঘনাতম ব্যাপার 
হচ্ছে শৌষবাঁষে পরাক্রমশালী বাংলার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রনভার পুতুল নবাব 
তার প্রভু বৃটিশ উপদেস্টাদের হাতে ন্যস্ত করে । 
তুরানীদের পরাজয় 8 বৃহত্শক্তির ছন্দ ও ভূমিকা 

ংলা এবং কালক্রমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তৎকালীন রাজনৈতিক 


মুক্তির পথ ২৫ 


নাটকে বৃটেন ও ফ্রান্স কি ভূমিকা পালন করেছিল এখানে সে সম্পকে কিছু 
বলা দরকার.। স্বীয় মহাদেশে নিজেদের মধ্যে বিরাজমান রেষারেষি ও সংঘর্ষের 
জের হিসাবে বাংলা ও ভারতের প্রভূত্ব নিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের অনিবার্য প্রতি- 
যোগিতা দেখা দেয় । ব্যবসার নামে বৃটেন বাংলাকে লুল্ঠন করতে শুরু 
করলে নবাব সিরাজউদদৌলা তাতে বাধা দেয় ৷ পর্বেই বলা হয়েছে যে, 
বুটিশরা নবাবের আশেপাশের লোকদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় । অন্যদিকে 
ফ্রাল্স সামরিক ও কুটনৈতিকভাবে নবাবকে আংশিক সমর্থন প্রদান করে । 
কিন্তু উভয় পক্ষের অপরিপক্ক পরিচালনার বিষময় ফলাশ্নতিতে গোটা পরিস্থিতি 
নবাব ও ফ্রান্সের বিপক্ষে চলে যায় । 


বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ স্সংহতকরণ 

১৭৭৬ খস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসামের উপর বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ আরো 
বুদ্ধি পায় । সেই সময়েই দুর্বল মুঘল স্মাটি শাহ আলমের নিকট থেকে 
বৃটিশরা এতদঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা দেওয়ানী) লাভ করে । 
এই সুযোগে বৃটিশরা এতদঞ্চলের নবাবের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও 
কেড়ে নেয় । ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে যায় | মীর জাফরের 
জামাতা মীর কাশিম বৃটিশ নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করলে বুটিশের সাথে তার 
সংঘর্ষ বাধে এবং মীর কাশিম সিংহাসনচ্যুত হয়ে নির্বাসনে মৃত্য বরণ করেন । 
এ ভাবেই বাংলা বৃটিশের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয় । রাজস্ব আদায় ও ব্যবসার 
নামে স্থানীয় বর্ণ হিন্দুদের সহযোগিতায় বৃটিশরা বাংলার সম্পদ লুঠতরাজ 
শুরু করে । এর বিষময় ফলশ্চতিতে ১৭৬৮-৭০ সালে বাংলায় ব্যাপক 
দুভিক্ষ দেখা দেয়া । নই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায় ৷ 
এতসব বিপর্যের ফলে বাংলাদেশে মুসলিম তুরানীরা ধীরে ধীরে দুদশাগ্রস্ত 
সম্প্রদারে সর্নিনত হয় আর বাংলার অর্ধনৈতিক জবস্থা নিদারুণভাবে ভেংগে 


পড়ে । 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


বৃটিশ উপনিবেশিকরা ভারতে তাদের শাসন চিরস্থায়ী করার জন্যে খুব দ্রুত 
প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে । এসব পদক্ষেপের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ছিল, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালীসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান দিক্‌ ছিল জমির মালিকদের উপর স্থায়ীভাবে 
রাজস্ব ধার্য করা । এই ব্যবস্থা এ অঞ্চলের জমির মালিক তুরানী মুসলমানদের 
জন্যে ছিল অত্যন্ত মারাত্মক এবং গুরুতর ৷ বুটিশদের সামগ্রিক নিষ্ঠুরতা, 
দুরভিসন্ধিমূলকভাবে শহর-কেন্দ্রিক ব্যবসার বিকাশ ঘটানো, রাজস্ব সংগ্রহে 
হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়োগগহ এমন এক দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার 
ফলে এ অঞ্চলের জমি ও সম্পত্তির উপর থেকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব লোপ 
পায় । ! 


মুক্তির পথ ২৬ 


এতদঞ্চলে রাতারাতি সামন্তবাদী পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া হয় | দক্ষিণ এশীয় উপ- 
মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী তুরানী মুসলিম সমাজের কাজে এই সামন্ত- 
বাদী পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকরা তাদের কলমের 
এক খোচায় তুরানী ভূ-স্বামীদের নবোখিখত হিন্দু জমিদারদের সামন্তবাদী 
শোষণের ফাঁদে জোর পূর্বক বন্দী করে ফেলে । এসব জমিদাররা বুটিশের দ্বারা 
সৃল্টি হয়েছিল । বলাবাহুল্য, অধিকাংশ জমির মালিক ছিলেন মুসলমান । 
কোম্পানী শাসকদের রাজ্স্বের দাবী ছিল স্থায়ীভাবে নির্ধারিত । কিন্তু মধ্যস্বত্ 
ভোগী হিন্দু জমিদাররা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেজ্রে কোন নির্দিষ্ট হার বা সীমা 
মানত না । সুতরাং তারা এসব অসহায় ভূমি মালিকদের নিকট থেকে খেয়াল 
খুশীমত জবরদস্তি খাজনা আদায় করত । বুটিশের অনুগ্রহপুষ্ট এসব মধ্য- 
স্বত্বভোগী হিন্দু জমিদারদের বল্গাহীন জুলুম ও শোষণের ফলে মুসলমানরা 
অতি দ্রুত এবং ব্যাপক হারে নিঃস্ব ও দরিদ্র জনগোম্ঠীতে পরিণত হতে শুরু 
করে । অল্প দিনের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমানরা কার্যতঃ পথের ভিখারীতে 
পরিণত হয়ে যায় । অন্যদিকে হিন্দু জমিদাররা বৃহত্তর জনগণের রক্ত চুষে 
সম্পদের পাহাড় গড়ে রাতারাতি আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠে । 
এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, তাধিকাংশ পশ্চিম বংগীয় হিন্দু যারা 
সুনাম, সুখ্যাতির অধিকারী হয় এবং রাজনীতি, সাহিত্য ও. ব্যবসা-বাণিজ্যে 
রাতারাতি তাক লাগানো আসর জমিয়ে বসে, তাদের অধিকাংশই ছিল এই 
সব ভূইফোড় মধ্যস্বত্রভোগী সামন্তবাদীদের অধঃস্তন পুরুষ | আর লর্ড কর্ণ- 
ওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই এদেরকে আস্তাকুড়ে থেকে-টেনে তোলে । 
ভারতের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকা 
নাথ ঠাকুর ছিলেন এই নবোথিথত সামান্তবাদীদেরই অন্যতম মধ্যমনি । বৃটিশ 
শাসকরা নিজের গরজেই এই সামন্তবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল । যেন তারা 
বৃটিশ রাজশক্তির ভক্ত ও অনুগত এজেন্ট বা এজেন্টর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে 
পারে । 


সরকারী ভাষা ফার্সার বদলে ইংরেজী চালু 


সরকারী ভাষা ফাসীর বদলে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তন ছিল বাংলার মুসলমানদের 
উপর আর একটি চরম ভাঘাত । ফাসীকে উচ্ছেদ করে তার বদলে ইংরেজীকে 
বিপর্যের মুখে ঠেলে দেয়া হয় 1 মুসলমানরা আজাদী এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা হারিয়ে 
আগে থেকেই বিমর্ষ ও ক্ষুৰ ছিল ৷ সুতরাং নতুন শাসকদের তরফ থেকে 
সরকারী ভাষা হিসাবে ফাসীর বদলে ইংরেজী প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত তাদের মনে 
নতুন ভাষা শেখার কোন আগ্রহ সৃম্টি করতে পারেনি | উপরন্তু বৃটিশ শাসকরা 
এবং তাদের মিত্র অনুগত হিন্দুরা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার লক্ষ্য 


মুক্তির পথ ২৭ 


ছিল মুসলমানরা যাতে ইংরেজী শেখার কোন উৎসাহ এবং সুযোগ না পায় । 
এই ভাবেই ১৮১৭ আলে কোলকাতায় স্থাপিত ধর্ম নিরপেক্ষ হিন্দু কলেজের 
মুলনীতিতে এই মর্মে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় যে, হিন্দু ছাড়া আর কাউকেই 
এই কলেজে ভর্তি করা হবে না। 


একদিকে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে তাদেরকে 
যেমন দরিদ্র জনগোম্চীতে পরিণত করা হয়, অপরদিকে বৃটিশরা তাদের 
এদেশীয় মিন্ত্র হিন্দুদের সহযোগিতায়, উদ্দেশ্যমলক ও সুপরিকল্পিত চক্রান্তের 
দ্বারা বাংলার সেনাবাহিনীকে তাদের সাম্রাজা বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করতে খাকে । যাতে করে গোটা ভারতের উপর বৃটিশের প্রভূত সু- 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

বাংলায় তুরানী মুসলমানদের প্রতিরোধঃ ১৮৫৭ সালের আজাদীর 
(সিপাহী) লড়াই 


বাংলার মুসলমানরা বৈদেশিক শাসকদের প্রতি কখনও সদয় ছিল না। নন্দ 
আক্ৰোশে তারা ফুঁসছিলো ৷ তাই তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েও অতৃপ্ত বৃটিশ 
যখন তাদেরকে বঞ্চনা ও অমর্ধাদার অতলে তলিয়ে দিতে উদ্যত হল, তখন 
তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি । তাদের ধূমায়িত অসন্তোষ ক্রমশঃ 
শাংলার আকাশে ছড়িয়ে পড়ে যার দরুন বাংলার সেনাবাহিনী ও জনগণ সেই 
সময়কার বিভিন্ন প্রতিরোধ যুদ্ধে মুখ্য ভূমিকা পালন করে । 


উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার তুরানী মুসলমানরা বুটিশ-শাসনের 
বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন এক্য নিয়ে রুখে দাড়ায় । তারা তাদের সুপ্ত অস- 
সির তিনটি আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন । আর এসব আন্দোলনের 
সবগুলোরই জনপ্রিয় সামাজিক ভিত্তি ছিল | এস্ডলে। হচ্ছে ফারায়েজী আন্দোলন 
(১৮১০-১৮৩১) নীল বিদ্রোহ ১৮৫৯-১৮৬০) এবং পাবনা রাজস্ব বিদ্রোহ 
(১৮৭৩) | 


এসব আন্দোলনের মধ্যে ফারায়েজী আন্দোলনটি প্রকৃতিগতভাবে ছিল আঙ- 
সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনায় সমৃজ্জুল । এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যতঃ 
মুসলমান ভূমি মালিক ও কুষকদেরকে হিন্দু জম্সিদারদের অত্যাচার এবং 
শোষণ থেকে রক্ষা করা । একই সাথে সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক ন্যায় 
বিচার নিশ্চিত করাও ছিল ফারায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য | ধশীয় দিক 
থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই আন্দোলনটি ছিল প্যান-ইসলামী চেতনা 
দারা অনুপ্রাণিত এবং ওহাবী আন্দোলনের সাথে এর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল । 
মূলতঃ এই ফারায়েজী আন্দোলনই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধকে (সিপাহী) অ অনু- 
প্রাণিতও উপ্ুদ্ধা করে । 


ম্‌ ক্র পথ ২৮ ১ 


এই সময় বাংলার সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
মোতায়েন করা হয় । সৈনিকদের নিজ দেশের জনগণের উপর বৃটিশ শাসকদের 
দুঃশাসন, নির্যাতন ও শোষণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিল ৷ সুন্তরাং 
সংগত কারণেই তারা ১৮৫৭ সালে যে যেখানে ছিলো সেখানেই বৃটিশ দুঃ- 
শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । সফল প্রায় এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে 
কঠোর হস্তে দমন করা হয় । এই বিদ্রোহ ব্যথ হবার পেছনে অন্যসব কারণের 
মধ্যে একটি কারণ এই যে, বৃটিশ শাসকরা উপ-মহাদেশের অন্যান্য জাতি- 
সত্তার যে সব লোকদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, তারা ছিল কোম্পানী 
শাসনের প্রতি একান্ত অনুগত । উপরন্তু বাংলার সেনাবাহিনীর সৈনিকরা 
ভারতের সর্বন্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে সুসংহত শক্তি নিয়ে সেই 
স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেনি । স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজয়ের অব্য- 
বছিত্ পরেই বাংলার সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত ও এর সকল সদস্যদের 
মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ৷ বৃটিশ শাসনামলে আর কখনও বাংলার সেনাবাহনীকে 
নিষ্ঠুরতার সাথে তুরানী মুসলমানদের প্রতিরোধের সবশেষ চিহ্নটুকুও 
উৎ্পাটিত করে ফেলে । প্রকৃতপক্ষে প্রথম (সিপাহী) স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজয়ের 
পরই বাংলার মুসলমানদের সাহসিকতা ও পৌরুষের প্রস্ফুটিত গোলাপকে 
এভাবে দুমড়ে মুচড়ে ফেলা হয় । 


বৃটিশ ওুঁপনিবেশিক শাসকরা তাদেরকে শুধু খুজে খুজে হয়রানিই করেনি, খারা 


তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করে তাদেরকে অকথ্য নির্যাতনের 
শিকারে পরিণত করা হয় । অনেককে ফীসীকাণ্ঠে ঝুলানো হয় ৷ তারা তাদের 


সকল পুরুষ আত্মীয়দের ধরে নিয়ে জিক্তাসাবাদের নামে নির্যাতন চালাতো 
এবং অনেককে নির্মল করে ফেলতো । অত্যাচারী বৃটিশ শাসকদের ভয়াবহ 
কোপানল থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাজার হাজার তুরানী মুসলমান নিজেদের 
নাম পথন্ত পরিবর্তন করে ফেলতে বাধ্য হয় | যার ফলে এখনও মুসলমান- 
দের মধ্যে ব্যাপক হারে পারিবারিক নাম ও পদবীর অভাব দেখা যায় । 


বাংগালী মুসলমানদের নিরস্রীকরণ 


বৃটিশ শাসকরা এদেশের মুসলমানদের কার্যকরভাবে নিরস্ত্র ও তাদেরকে সাম- 
রিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার জন্য অত্যন্ত কৌশলী ও দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছিল । তারা ভেবেছিল মুসলমানদের যদি অস্ত্র ব্যবহার ও সামরিক 
কলা-কৌশল প্রয়োগের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অক্ত রাখতে পারা যায়, তাহলে 
এদেশের তুরানী মুসলমানরা তাদের উচ্চতর ও দক্ষ সামরিক গ্রীন্তিষ্থা বিস্মৃত 
হয়ে যাবে । সেই সাথে তাদেরকে অনুগত ভূত্যে পরিণত করার মাধ্যমে 
দক্ষিণ এশিয়া থেকে বৃটিশ বিরোধী হুমকী চিরতরে খতম করা যাবে । ১৮৫৭ 


মুক্তির পথা ২৯ 


সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পযন্ত বাংলার কোন মুসলমানকেই যোদ্ধ বিভাগে 
চাকুরী করার সুযোগ দেয়া হয়নি । বাংলার মুসলমানদের "অ-সামরিক 
বংশ’ ধারার লোক বলে অপবাদ দিয়ে তাদেরকে সামরিক বাহিনীর চাকুরী 
থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় ৷ 


নবাব আলীবদী খানের দুধর্ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেই বৃটিশ শাসকরা 
তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করেছিল । কিন্তু নিজেদের সামাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার 
প্রয়োজনেই তারা সামরিক কলা-কৌশল শিক্ষার সুযোগ থেকে মুসলমানদের 
বঞ্চিত করে । অথচ সুদূর অতীতকাল থেকেই বাংলার মুসলমানরা শ্রে্ঠতর 
যোদ্ধা হিসেবে সুপরিচিত এবং সামরিক এ্তিহ্যে তারা অত্যান্ত সমদ্ধ এক 
জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল । 


পথায়ক্রমে বৃটিশরা ঘৃণ্য পৈচাশিক মূর্তিতে আবিভূত হয়ে মুসলমানদের সার্বিক 
ধ্বংস সাধনে আত্মনিয়োগ করে । তারা এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কঠিন 
দারিদ্রোর অতল গহবরে গেলে দেয় এবং একই সাথে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা 
কেড়ে নিয়ে পংগু জাতিতে পরিণত করার অপচেস্টায় মেতে উঠে । এই অপ- 
চেষ্টার অংশ হিসেবেই চিরস্থায়ী বন্দোরস্তের মাধ্যমে বটিশ শাসকরা তাদের 
থয়ের খাঁ হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানদের দরিদ্রতর জনগোম্ঠীতে রূপান্তর 
করে পতনের দ্বার প্রান্তে ঠেলে দেয় ৷ বুটিশদের এহেন জঘনা তৎপরতা 
ছাড়াও আরও কিছু গভীর আখ্ব-সামাজিবী কারণ বাংলার মুসলমানদের হাদয়ে 
বৃটিশ বিরোধী প্রতিরোধের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেয় । ১৮৫৭ সালের প্রথম 
স্বাধীনতা যুদ্ধ (সিপাহী) তারই বহিঃপ্রকাশ | কিন্তু সেই যুদ্ধে বেদনাদায়ক 
বাথতার ফলে বুটিশরা ১৮৫৭ সালের পর থেকে বাংলার মুসলমানদেরকে 
অসামরিকীকরণের জন্যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে | তাদের এই 
সব পণঞেপেপ্ন উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলমানরা যেন আর কোনাঁদন বৃটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে । 


এ প্রসংগে এটা স্মরণ করা দরকার যে, এটা ছিল বৃটিশ ওপনিবেশিক শাসক- 
দের নিমমতার একটি প্রক্রিয়া । আর এভাবেই তারা মুসলমানদেরকে শাসকের 
জাতি থেকে ভুতোর জাতিতে পরিণত করে । ফলে একই সাথে তাদেরকে 
অথনৈতিক ক্ষেত্রে পংগুত্বের শিকারে পরিণত করে । এমনকি সংস্কৃতির ভিত্তি- 
ভূমিও নস্যাৎ করে দেয় । চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা মুসল্সমানদের নিরস্ত্র করে অ- 
সামরিক জাতির লাঞ্চনা নিয়ে টিকে থাকতে বাধ্য করে । 


এই একই ধরনের নিুর খেলার দুঃখজনক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পরবতী 
অধ্যায়ে । আমরা সেখানে দেখবো কিভাবে বহু ত্যাগ-তিতীক্ষা ও দুঃখ ভোগের 
মাধ্যমে অর্জিত ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর বাংগালী মুসলমানদের সামরিক 
বাহিনীতে যোগদানের যে সীমিত সুযোগ মিলে তার বিরুদ্ধেও কত জঘণ্য চক্রান্ত 


মুক্তির পথ ৩০ 


চলে । আর এই চক্রান্তের পেছনে ছিল স্বার্থান্বেষী সাম্াজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী 
শক্তির কালো থাবা এবং তাদের ভাড়াটে পঞ্চম বাহিনীর নুর চক্রান্ত । এরাই 
করে একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকেই ওকালতি করে আসছে ।. অথচ 
স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জুল ভূমিকা কেবল অনস্থী- 
কার্যই নয়, প্রশ্নাতীতও. বটে | 


সংস্কাতি ও ভাষার উপর আগ্রাসন 


সংস্কৃতি এবং ভাষার ক্ষেত্রেও বৃটিশ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি কৌশল 

ংলার মুসলমানদের জন্য গভীর সংকটের সৃষ্টি করে । বলাবাহুলা, বৃটিশ 
বেনিয়াদের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত করার ক্ষেত্রেও যেমন প্রভূভক্ত-বিশিষ্ট 
হিন্দু জনগোষ্ঠী আত্মঘাতী সহায়তা করেছিল, ঠিক তেমনি বাংলার মুসলমানদের 
ভাষা এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্যও বুটিশের সহায়তায় এক শ্রেণীর 
হিন্দু পণ্ডিত এগিয়ে এলো | হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে 
ইংরেজ পাদ্রী রেভারেন্ডক্যারি যে উদ্যোগ নেয়, খোদ বৃটিশ সরকার তাকে 
পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে থাকে । এই ব্যক্তির সাথে 'আরও 
কিছু ইংরেজ মিশনারী মিলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে । এরা 
বাংলা ভাষাকে ভিন্ন ধাচে পুনর্গঠিত করে সংস্কৃত ঘেঁষা এক নতুন বাংলার 
উদভাব ঘটায় । এভাবে বাংলাকে সংস্কতের ‘দুহিতা' হিসাবেও তারা চালিয়ে 
দিতে চেস্টা করে | বলা বাহুল্য, এই বাংলা হিন্দুদের জন্য সহজবোধ্য ছিল 
বিধায় তারা কারি সাহেবদের “মুন্সি, হতে আপত্তি করেনি । এভাবে বুটিশ- 
হিন্দু যৌথ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের ভাষার উপর আঘাত নেমে আসে । 
অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে 
তথাকথিত রেনেসার ঢাক-ঢোল পিটানো হয়, তা কোলকাতাতেই কেন্দ্রীভূত 
থাকে এবং সেই তথাকথিত রেঁনেসা হিন্দু রি শ্রেণী ও উঠতি ধনীক 

শ্ৰেণীকেই ভাকুস্ট করে । অবশ্য এই রেনেসার গোলক ধাধা মুষ্টিমেয় মুসল- 
মানদের মধ্যে নেশা জাগালেও বাংলার বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এই 
রেনেসী কোনভাবেই অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট করতে পারেনি । 


যাহোক, বাংলার মুসলমানরা অচিরেই স্বকীয় স্বাথ ও অধিকার রক্ষায় তৎপর 
হয়ে উঠে এবং তারা নতুন কৌশল প্রয়োগের প্রতি মনোযোগী হয় । বিংশ 
শতাব্দীর সুচনাকাল থেকে ১৯৪৭ সাল পষন্ত তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার 
জন্য আধুনিক ও ইংরেজী শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ এবং বিচক্ষণ আইনবিদদের 
নেতৃত্ব নিরবিচ্ছিন্নভাবে দ্বি-মুখী লড়াই চালিয়েছে বৃটিশ শাসনে যা ছিল নিষিদ্ধ ৷ 
এই আন্দোলনের ফলেই মুসলমানরা বর্ণ হিন্দুদের উপর নিজেদের 
বিজয়কে প্রমাণ করতে পেরেছিল । আর এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু মুসলমানদের 
সংখ্যাধিক্যের কারণেই ৷ 


মুক্তির পথ ৩১ 


তদানিন্তন সময়ে বাংলার মুসলমানরা' নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবে উত্তর 
ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করে স্বকীয় সভ্ভা রক্ষার 
দরাভ সংগ্রামে অবতীপ হয় । এই সময় তাদেরকে দুটি বৈরী শক্তি্র বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে হয় । একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যদিকে বর্ণছিন্দু 
গোষ্ঠী | বলাবাহুল্য, এই বণ হিন্দুর মুসলমানদের স্বতন্র অস্তিত্ব মুছে ফেলার 
জনা বুটিশের সাথে হাত মিলিয়েছিল ৷ বাংলার মুসলমান, যারা ছিল গর্বিত 
ভরানীদের বংশধর, ভারা খনও নিজেদের স্বাধীনতার প্রন্নো ত ভরিতে | 
এই ভুরানী মুসলমানরাই আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বর্ণ হিন্দুদের 

নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন অন্তায় বেঁচে থাকার জন্য উত্তর ভারতীয় 
মুসলমানদের সাথে সম্মিলিত সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করে । এমনকি উত্তর 
ভারতীয় মুসলমানদের সাথে সংগ্রামী শ্রক্য রচনার আগ্রহাতিশযো তারা দীর্ঘ- 
দিনের লালিত পূর্ব ভারতীয় আচার আচরণ বদলাতেও দ্বিধা করেনি ৷ পর্ব- 
ভারতের এই অঞ্চল তথা বাংলার বহৎ অংশ, বিহার এবং আসামকে পতিত 
অবস্থা থেকে এরাই আবাদ করে জনবসতিতে পরিণত করে । এই গ্রতিহাঁসিক 
সত্যকে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকরা পথধত্ত অস্মীকার করতে পারেলি । এর 
প্রমাণ রয়েছে ১৯০৫ সালের লড কাজনের তখাকাঁথত বংগভংগের গ্রাতহাসিক 
ঘটনায় | এই পদক্ষেপের দারা বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় । এর 
একাংশ পূর্ব বাংলা এবং অন্য অংশ পশ্চিম বাংলা । পূব বাংলা ও আসাম 
মিলে এই নতুন উপমহাদেশের পূর্বাংশের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর 
রূপ লাভ করে । 


ইতিহাস সাক্ষী,..উঠতি হিন্দু ধনীক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বংগভধগের বিরুদ্ধে 
ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে | এর ফলে বুটিশ শাসকরা ১৯৯১ সালে বংগ- 
ভংগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয় । যাহোক, বতমান শতাব্দীর ভ্রিশ ও 
চল্লিশ দশকে হিদ্দুপ্রধান কংগ্রেস বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে "ভারত ছাড়” আন্দো_ 
হান শুর5 করলে পবীাথগ্লের সুসরমানয়া উপমহাদেশের সাবিক স্বাধীনতা 
অজনের লঙ্গেন বংগঙংগের উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে শেখ । একই সাথে তার। বর্ণ 
হিন্দুর শোন ও শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জনা ভাজ্মত্যাগের নতুন 
ইতিহাস রটনা করে ৷ সেই ইতিহাসের পথ ধরেই পবাঞ্চলের মুক্তি পাগল 
তুরাশী মুসলমানদের বংশধর হিসাবে আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য 
ইস্পাত কঠিন এক সংগ্রামের সৃষ্টি করেছিলাম. আমাদের স্বপ্ন ও আশা 
ছিল থে নিজস্ব বাসভূমিভে অভঃপর মুসলমানরা একটি স্বাধীন ও আতা- 
মধাদাশীল জাতি হিসাবে নিবিছ্নে গড়ে উঠবে ৷ 


রাজনৈতিকভাবে বাংলার মুসলমানরা এই আন্দোলনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করেছে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের মত জনপ্রিয় নেতা, কৃষক নেতা 
মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহুরে নেতা হোসেন শহীদ 


মুক্তির পথ ৩২ 


সোহরাওয়াদীর মত ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে । 

এমনিভাবে সাহিতা ও সংস্কৃতির অংগনেও কবিতা এবং গানের মাধ্যমে আত্ম- 
জাগুতির মন্ত উচ্চকিত হয়ে উঠে । জাতির আশা-আকাংখাকে পূর্ণতায় প্রাতি- 
ম্ঠিত করার জন্যে অনেক কবি--সাহিত্যিক জাগরণের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে 
আসেন । বিশেষ করে বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর কালজয়ী প্রতিভা 
দিয়ে এক অমর কাব্যসস্তার সৃষ্টি করেন । মূলতঃ কবি নজরুলের এই 
কাব্যই অবচেতন মুসলমানদের চেতনাকে শাণিত করে মুভিগ্র সু ছিনিয়ে 
আনার সেনালী স্বপ্নে তাদের উদ্বেল করে তোলে । পুরো জাতি এগিয়ে চলে এ 
লক্ষ, যে লক্ষকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা বলে মনে করা হয়েছিল । 


পাকিস্তানের মোহমুক্তি 
মুসলমানদের মানসপটে এতকাল যে স্বপ্ন লালিত হয়ে আসছিল, তার কিছুই 


হলো না ৷ অথাৎ সোনালী প্রত্যাশা হতাশার কালো মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে গেল | 
১৯৪৭ সালে বুটিশ শাসকদের উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার ফলে পাকিস্তানের 
জন্ম এবং তার মাধ্যমে কিছু ইতিবাচক ফলও পাওয়া যায় বটে, আংশিক_ 
ভাবে হলেও ও যা ছিল আশাব্যগ্জক । ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ জাল পযন্ত দীর্ঘ ২৩ 
বছরে আমরা আঞ্চলিক বৈষম্য আর সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যেও মোটা- 
মুটি অগ্রগতির দিকেই ধাবিত হয়েছি । দীর্ঘ এক শতাব্দী পর যোদ্ধা সৈনিক; 
আফসার, রাজনৈতিক নেতা, আমলা-শাসক, টেকনোব্রাট, বাবসায়ী-শিল্পপতি 
এবং বুদ্ধিজীবিদের দুটো জেনারেশন আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে, যদিও 
পাকিস্তানী রাষ্ট্র পদ্ধতির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বাংলার মুসলমানরা অসন্তুষ্ট ও 
* অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে । এটা হচ্ছে পাকিস্তান অর্জনের নেতিবাচক ফলশ্ভতি । 
পাকিস্তান বরাবরই শাসিত হয়েছে একশ্রেণীর সংকীণমনা স্বার্থপর কোটারার 
দ্বারা ৷ এরা ছিলো পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের অবাংগালী গোষ্ঠী । এরা বরাবরই 
পাকিস্তানের বৃহদাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বৈধ অধিকার ও ন্যায্য হিস্যা 
অস্থীকার করে | ১৯৭১ জালের পূর্ব পর্যন্ত এই বৈষম্য কেবলই স্ফীত হয় । 
আর তাই পাকিস্তানের অংশ থাকাকালীন ২৪ বছরে আমাদের ক্ষোভ ও 
অসন্তোষ শুধু অগ্নিগভ বিস্ফোরণের দিকেই এগিয়ে যায় । অথচ পূর্বাংশের 
এই গৌরদীপ্ত তুরানী মুসলমানরাই পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে 
আত্মত্যাগের সৌধ গড়েছিলো | অবশেষে এই অসন্তোষ ক্রমশঃ পঞ্জীভূত হয়ে 
তীর্‌ গতি নিয়ে বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ে । 
আমাদের উপর পাকিস্তানীশাসকরা রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের 
দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দেয় । একশ্রেণীর স্বার্থবাদী রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবি 
অপপ্রচার চালিয়ে আমাদেরকে ইতিহাসের অসহায় শিকারে পরিণত করার 


অপচেম্টা করে । নিঃসন্দেহে এসব ব্যক্তিরা ছিলো ওঁপনিবেশিক শক্তির তাবে- 
দার ও গণবিচ্ছিন্ন শত্তিন্র প্রতিভূ | এতসব সত্বেও আমাদের জনগণ জাতীয় 


মুক্তির পথ ৩৩ 


এতিহ্য ও ইতিহাসের মূলসূত্রের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখে । অতীতের সমৃদ্ধ 
ও প্রাণবন্ত ইতিহাসের ধারায়ই তুরানী মুসলমানদের এই বংশধররা তাদের 
ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সৃন্টি করে । এই এতিহাসিক চেতনা অবক্ষয়ের 

জুকটিকে অগ্রাহ্য করেই টিকে থাকে । সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের 
জাতির অবচেতন মনে মূল্যবোধের যে প্রোজ্জুল আলোর দ্যুতি ছিল, তাতে করে 
তাদের পক্ষে অন্যায় অবিচার নির্যাতন ও নিপীড়নের কাছে নিষ্প্রান সাক্ষী- 
গোপালের মত তাক্সসমর্পণ করা সম্ভব ছিল না। অথবা বেশী দিন এই 
দুর্বিষহ অবস্থা মেনে নেবারও কোন মানসিকতা তাদের ছিল না। শত শত 
বছর ধরে আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মৃত্যাদণ্ডসহ নিধাতনের যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। 
কিন্তু এত কিছু করেও বিদেশী শক্তি আমাদেরকে পরাভূত করতে পারেনি । 
আমরা এই সত্য ক্ষণিকের তরেও বিস্মৃত হইনি যে, আমরা সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর কাছে সমৰ্পিত বলিষ্ঠ ঈমানে বলীয়়মান মুসলমান । আল্লাহ ছাড়া 
আর কারও কাছেই আমাদের শির নত করতে পারি না। কিংবা তান্য কোন 
শক্তির আন্গতাও স্বীকার করতে পারি না । আমরা এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত 
যে, আন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের জন্য যুদ্ধ করে আমরা অতীতেও 
বিজয়ী হয়েছি এবং ভবিষ্যতেও সত্যের পথে সংগ্রামের জয় আমাদের তাব- 
ধারিত । কেননা জলম নির্ধাতন ও নিপীড়নের বিরদ্ধে সত্যের সৈশিকেরা 
সংগ্রাম কখনও পরাজিত হতে পারে না । বিজয়ের পথ যত দীর্ঘতরই হোক 
লা কেন, তারা বিজয়ের জনা আত্মত্যাগ যত বেশীই হোক না কেনা, সতোর 
জন্যে লডাই করা সব সময়ই ন্যায় সংগত । এই চেতনা আমাদেরকে অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে চিরজাগ্রত ও আপোষহীন থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে । 


৯৯৭১ সালের আগের দিনগুলোতে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে 
যে গণরোষ পৃঞ্জীভত হয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল মূলতঃ আমাদের আনুভূতির 
894 প্রোথিত গ্রতিহ্যিক চেতনার মমমুলে | প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৫ সালে পাক 
ভারত যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী শাঙাকরা আমাদেরকে প্রতিরক্ষা দিক থেকে 
একেবারে অসহায় তাবস্থায় ফেলে রাখে 1 এই ঘটনা আমাদের চোখের সামনে 
ভার এক রাত সত্য উন্মোচন করে । পাকিস্তানী শাসকরা যে তাদের নিজেদের 
নিয়েই বাস্ত এবং তারা যে আমাদের উপর ওুপনিবেশিক কায়দায় প্রভূত 
বহাল রাখতে উদগ্রীব--এ সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে । শেখ মুজিবের 
নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬-দফা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্থায়ত্ত- 
বাসন দাবী করে । এসব দাবীর মধ্যে ছিল রাজনৈতিক, অহনৈতিক ও 
সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মত মৌল দাবী । এসব দাবীকে বাংলাদেশের 
মুসলমানরা তাদের জন্মগত অধিকার বলেই গণ্য করে ৷ ১৯৭০ সালে পাকি- 
ফ্ঞানের জাতীয় নির্বাচনে দেশের সাধারণ জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের 
উদ্দেশো আওয়ামী লীগ প্রদত্ত দাবীসমূহের সমর্থনে ভোট প্রদান করে । পাকি- 


মাত্র পথ ৩৪ 


স্তানের কুটক্লী শাসকমহল জনগণের এই গণতান্ত্রিক রায়কে অগ্রাহ্য করার 
অপচেস্টা চালায় । ১৯৭১ সালের ২৫শে মাচের কালোরাত থেকে বাংলাদেশে 
পাকিস্তানী সামরিক জান্তা সশস্ত্র নির্যাতন ও ভয়াবহ গণহত্যার তাণ্ডব সৃষ্টি 
করে । এর ফলমশ্হতিতে বাংলাদেশের সবস্তরের জনগণ নয় মাস ব্যাপী রক্ত- 
ক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয় । বাংলার বীর জনগণের তীর্‌ প্রতিরোধের 
মুখে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীকে পরাজয় বরণ করতে হয় । স্বভাবতই বাংলার 
জনগণের গভীর বিশ্বাস জন্মায় যে, এই বিজয়ের মাধ্যমে বহু আকাংখিত 
মুক্তির আলোকেএবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতির কল্যাণ 
সাধিত হবে ৷ 

১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পযন্ত রাজনৈতিক নেতাদের 
বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যখতা 

কিছু এতিছাসিক ও আন্তর্জাতিক কার্যকারণের জন্য বাংলার তুরানী মুসল- 
মানদেরকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী ভারত ও তার মৈত্রী সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সহায়তা গ্রহণ করতে হয় । এ সব ঘটনার ফলে বাংলাদেশের 
শাসক দলের (আওয়ামী লীগের) উচ্চ পায়ের নেতাদের একটি গোষ্ঠী রুশ- 
ভারতের বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হয় । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী নীতি এবং কৌশল গ্রহণের দ্বারা তারা বাংলা- 
দেশকে ভারত ও রাশিয়ার করদ রাজ্যে পরিণত করার অআপ্রপ্রয়াস চালায় । 
বস্তুতঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পযন্ত 
বাংলাদেশ ছিল রুশ-ভারত অক্ষশক্তির মৃগয়াক্ষেত্র । এ সময় কোটি কোটি 
জনতা অবননীয় দুঃখ দুর্গতির মাঝে হাবুডুবু খেতে থাকে । আইন-শুংখলার 
চরম অবনতি ঘটে এবং গোটা দেশকে নৈরাজ্যের কালো আধার গ্রাস করে । 
দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় গোটা দেশ ছেয়ে যায় । চারিদিকে হাহাকার, হতাশা 
আর কান্নার রোল ওঠে । হাজার হাজার বৃভূক্ষ মানুষ জঙরের জ্বালায় মৃত্যুর 
কোল ঢলে পড়ে । এদের অধিকাংশই ছিল উলঙ্গ । সেই সময় কাপড়ের অভাবে 
বাংলার মা-বোনেরা ছালার চট পরে থাকতো, কাফনের অভাবে কলাপাতা ও 
গাছের ছাল মুড়ে লাশ দাফন করা হতো । সম্প্রসারনবাদী ভারতের পুঁজি- 
পতি-ব্যবসায়ী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের ভূরি বৃদ্ধির জন্যই বাংলার 
মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য ও বস্্রের অধিকার হরণ করা হয় । অদৃষ্টের 
এমনি নির্মম পরিহাস যে, লক্ষ জীবনের বিনিময়ে অজিত স্রাধীনতার পর 
সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিবর্তে এমন নিগ্রহ ও দুবহ 
পারাস্থাতর উদ্ভব হয় যা পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পরও এই জাতি প্রত্যক্ষ 
করেনি | শুধু তাই নয় । এই দেশে অতীতে বৃটিশ সামাজ্যবাদের অনুসৃত 
স্টাইলে রুশ-ভারতীয় হায়েনারা আমাদের সাবভৌমত্ব বিরধৌ জঘন্য 
খেলায় মেতে ওঠে । নতুন করে চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হয় । শাসক- 


মুক্তির পথ ৩৫ 


গোষ্ঠী বিদেশী প্রভুদের অনুকরণে বাংলাদেশী জনগণ ও সৈনিকদের অসাম- 
রিকীকরণ করে নিরস্ত্র করতে উদ্যত হয় । সামরিক বাহিনীকে সংকুচিত, 
করা হয় অথচ ১৮৫৭ সালের মুক্তি সংগ্রামের (সিপাহী বিপ্রবের) দীর্ঘ একশত 
বছর পরে বাংলার বীর জনগণ তখন সবেমাত্র সামরিক বাহিনী পুনরায় 
গঠন করার সুযোগ পায় । ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশকে এক 
দলীয় সরকার কাঠামোর দিকে ঠেলে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী 
প্রভৃদের খুশী করা হয় । এমনি করেই শাসক আওয়ামী লীগের প্রাধানা- 
বিস্তারকারী নেতারা শত মীর জাফরের প্রেতাত্রার রূপ নিয়ে জনগণের সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে । অথচ বাংলার মুক্তি পাগল জনগণ এক সাগর রক্তের 
বিনিময়ে স্বাধীনতার ন্বতর ইতিহাস রচনা করেছিল । মহান আল্লাহকে 
এই জন্যে ধন্যবাদ যে. ৯৫ই আগস্টের বিপ্লবী তৎপরতার ফলে গোলামীর 
দুঃসহ গ্লানি, দর্বহ নির্যাতন এবং নির্মম শোষণের ধাতাকল থেকে রক্ষা। 
পেয়ে জাতি স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলে ।- 


মুক্তির পথ ৩৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বর্তমান সংকট 

বাংলাদেশের জনগণ রহস্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর আবতের মধ্যে বন্দী হয়ে বতমানে 
ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে । এটা সত্যি যে, একটি নতুন 
স্ট্রের জন্ম মুহূর্তের বেদনা ও যন্ত্রনাকে অস্বাভাবিক মনে করা যায় না। 
নিয়ার বহু জাতিকেই এই ধরণের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে । খৃষ্টধর্ম, 
ইসলাম কিংবা বৌদ্ধধর্ম, এমনকি সোস্যালিজমের তাভ্যদয়ের গ্রাকৃকালেও 
এমনিতর পরিস্থিতির উদ্ভব্‌ হয়েছিল । জাতি হিসাবে আমরাও একটি দুঃপহ 
তাবস্থা মোকাবিলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম । কেননা আমাদের সামনে 


ছল এক সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি | 


কিন্তু আমাদের জনগণ সঠিক নেতৃত্বের অভাবে পশ্চাদপদ অবস্থায় নিপতিত 
হয় ৷ কারো কারো নিকট এই কথাটি তিক্ত হলেও সত্য যে, ভামাদের রাজ- 
নৈতিক নেতা ও বৃদ্ধিজীবিবৃন্দ এই অভাব পূরণে সক্ষম হয়নি ৷ উত্তরাধিকার- 
সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের ওপনিবেশিক কাঠামোতে বিন্যস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও জাতীয় 
প্রয়োজন মিটাতে এবং আমাদের ব্যর্থতা নিরসনে আদৌ সমর্থ হয়নি । 


সত্যি কথা বলতে কি, সীমাহীন ও বিচিন্রমৃখী সমস্যার অতলাত্তিক হতাশার 
সাথে সেকেলে নেতৃত্ব এবং উপনিবেশিক মানসিকতা মিলে আমাদেরকে নীতি- 
বোধ বিবর্জিত জীবে পরিণত করে । শত শত বছর ধরে ওঁপনিবেশিক প্রভু- 
দের নির্মম শোষণ এবং জুলুম-নির্যাতনের ফলে আমাদের সামাজিক, 
অথনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো প্ৰায় ধ্বংস হয়ে যায় । মনে হয় যেন দশ 
কোটি মানুষ চিরদিনের তরে দারিদ্র, অশিক্ষা এবং দাসক্ের নিগড়ে আবদ্ধ 
থাকার জন্যেই জন্ম নিয়েছে । অথচ এই একই জাতি অতীতে আলাদা ভৌগো- 
লিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিচয়ে শতাব্দীর উপনিবেশিক শোষণের 
ধকল সহ্য করেছে । উপূর্থপরি বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করেছে এবং ভাসংখ্য 
ধরনের আর্থ-সামাজিক বিপ্লব সংগঠন ও প্রত্যক্ষ করেছে । কিন্তু ইতিহাসের 
সেই সংগ্রামী জাতি এখন নিজের উপর থেকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হতাশায় 
মুহামান হয়ে গড়েছে । ভুলে গেছে তাদের শৌধবীর্ষপূর্ণ অতীতের কথা । 
তাদের সাহসিকতা এবং শক্তিমন্তাও যেন তারা হারাতে বসেছে ৷ ক্ষুদ্র স্বার্থ 
পরতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-দেষ ও কর্ম বিমুখতা জাতিকে পংগু করে রেখেছে। 


মুক্তির পথ ৩৭ 


আমরা শত শত বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছি শুধু স্বাধীনতা নিয়ে 
বেঁচে থাকার জন্য । কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা পুনরায় হুমকির সম্মুখীন এবং 
আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের পায়ে পুনরায় গোলামীর শিকল 
পরাবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের অপচেষ্টা চলছে । আমাদেরকে অবশ্যই 
সদা সতক থাকতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের ভেতরের ও বাইরের শতুদের 


চিহ্নিত করতে হবে 1 শন্ুতাকে নস্যাৎ করে অবশ্যই আমাদেরকে স্বাধীনতার 
পতাকা সমুন্নত রাখতে হবে । 


কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবি তাবশ্য জাতির সংকট নিরসনের 
চেস্টা করেছেন । কিন্তু এতে তারা সফল হতে পারেনি । কেননা, তারা 
ওউগনিবেশিক প্রভুদের লীতি ভংগীই নতুন আবরণে প্রয়োগ করতে চান । অথচ 


1A 


be) 


অদৃষ্টের কি শিম পরিহাস ঘে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের 
এই বার্থতার কথা স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত নয় ! | 
ইতিহ সের শিক্ষা 


ভাগের অধ্যায়ে আমাদের প্রাণবন্ত অতীত ইতিহাসের এক্ট সত্যানুসারী 


নতি চেষ্টা করেছি । ইতিহাসের সেই সভ্য-ভাষ্যে জারা জামাদের 
ত পরিচিতি তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি । সেখানে আমরা বলতে 
চেয়েছি যে, আমরা কি ছিলাম, আমাদের কি আছে এবং ঘটনাচত্র আমাদের 
কোথায় এনে দাড় করিয়েছে । অতীতের আত্মঘাতী ভুল-ভ্রাত্তি এবং বিশ্বাস- 
ঘাতকতাগুলোবে স্মরণ পাখতে হবে৷ কেননা বতমান সংকটের উৎস 
সেখানেই । আমাদের জনগণের দুঃজনক অক্ততা ও দারিদ্যের জন্য দায় 
গ্ুএতধর সমডাপতি ও বুদ্ধিজীবির। নিন্দিত হতে বাধ্য । আমাদের বর্তমান 
সংকট নিরসনের জন্য সচেষ্ট হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অতীতের 
সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে হবে এবং অতীত সংকটের গতি-প্ররুতি 
সম্পকে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে । কেননা অতীতের গঠনমূলক পর্যা- 
লোচনা ছাড়া ভবিষ্যৎ কমপন্থা নিনগ্কা করা মাহা না। 


পূর্বব্তী অধ্যায়ে আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসের একটি প্রমাণ্য চি 
তুলে ধরার চেস্টা করেছি । সেই আলোকে আমাদের হৃত গৌরব, যা আমা- 


দেরকে নিদারুণভাবে হারাতে বাধ্য করা হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধারের পটভূমি 
সৃন্টি করাই হবে ভবিষাতের প্রকৃত ইতিহাসের উপজীব্য । অতীতে আমাদের 
জাতির স্কন্ধে আত্মঘাতী ভূল ও মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার জোয়াল চাপিয়ে 
দেয়া হয়েছিল । আজকের যে ভাচলাবস্থা তা মুখ্যতঃ অতীতের ঘটনাবলীরই 
ফলশ্রুতি । আর ক্ষমতা লি”সু চক্র ও গণবিরোধী বুদ্ধিজীবি মহলের সামগ্রিক 
অক্ষমতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও দুঃসহ করে তুলেছে । যার অনিবার্ধ 
পরিণতিতে আমাদের জনগণ আজ যুগপৎভাবে ক্ষুধা ও অক্ততার গভীরে 
তলিয়ে যাচ্ছে । এই ভয়াবহ অন্ধকার থেকে জাতিকে আলোর দিগন্তে নিয়ে 


মুক্তির পথ ৩৮ 


যাবার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মপন্থা নিরূপণের পর্বে বতমান অচলাবস্থার মূল 
উৎস ও প্রকৃতির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার ৷ 

প্রথমেই আশরাফুল মুখলুকাত হিসাবে সকল গুণাবলী আমাদের মধ্যে বিদ্যমান 
থাকা সত্বেও নিজেদেরকে অসংস্কৃতিবান, অক্ষম ও অযোগ্য গণ্য করার একটি 
হীনমন্যতাবোধ কেন বিরাজ করছে তার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত ৷ 
আসলে আমাদের মধ্ো এই হীনমন্যতাবোধ সঞ্চার করেছে তারাই, যারা শতাব্দীর 
পর শতাব্দীকাল ধরে আমাদের উপর নির্যাতনের টীম রোলার চালিয়েছে । 
আমাদের জাতির মনস্তান্তিক আবহকে এতই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ঘোলাটে 
করা হয় যে, জাতিসত্তা বলে আমাদের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, সেই 
পরশ্নেও মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় । আমাদের শৌর্ঘ-বীর্ঘপর্ণ জাতিসত্তার 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘণ্যতম মিথ্যা প্রচার ও প্রচারণা চালানো হয় মঘল-রাজপুত 
এবং বৃটিশ-বাক্ষ ণদের দুঃশাসনের সময় । তাদের দূরভিসন্ধি ছিল অত্ন্ত 
পরিস্কার । তারা চেয়েছিল, দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের প্বাধচল 
ভার্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে আমাদের পূর্বপুরুষ তুরানী মুসলমানরা যে বসতি 
গড়ে তুলেছিল, তার ইতিহাস এবং এতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলে 
তাদের প্রভূত চিরস্থায়ী করতে । অথচ আমাদের এই পূর্ব পুরুষরা শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে অবর্ণনীয় তামানুষিক শ্রম ও ত্যাগ তিতীক্ষার মধ্য দিয়ে 
উপমহাদেশের এই পূর্বাঞ্চলকে তাদের স্বপ্নের মাতৃভূমিরূপে গড়ে তুলেছিলেন । 
আর এখানে কায়েম করেছিলেন প্রতিটি মানুষের জন্য নিরংকুশ স্বাধীনতা ও 
সমতা । পূর্বের অধ্যায়সমূহে আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি । 


ত্রয়োদশ এবং চতুদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে তুরানী মুসলিম নেতৃবৃন্দ তি 
বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করেছিলেন ইসলামের সুমহান নীতিভিত্তিক স্বাধীনতা, 
সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অতুজ্জুল আদর্শ । তাদের এই তৎপরতা শুধু 
এতদক্চলেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়; ভারা দুর্বার সামরিক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামের আলোক- 
বর্তিকা জ্বালিয়েছিলেন | আমরা ইতিমধোই জেনেছি যে, তাদের বিরুদ্ধে 
মুঘল-রাজপুত অক্ষশক্তি বার বার হামলা চালিয়েছিল । এসব হামলার 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এসব এলাকায় ইসলাম ও মানবিক মূল্যবোধের যে ঝাণ্ডা 
আমাদের পূর্ব পুরুষ তুরানী মুসলমানরা উত্তোলন করেছিলেন, তাকে পদানত 
করা । তারা মাঝে মধ্যে এ সব হামলায় আংশিক সাফল্যও লাভ করোছলো । 
তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে গাটছড়া বাধা বুটিশ-বাঙ্ষন্যবাদী 
আগ্রাসী শক্তি গোটা উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী উপর্যপরি আঘাত হেনে তুরানী 
বংশোদ্ভূত মুসলমানদের প্রায় কাবু করে ফেলে | তারা সামত্তবাদ [বিকাশের 
পূর্বেকার সাম্য, শান্তি, সম্প্রীতিপূর্ণ এবং আত্মমর্যাদাশীল সামাজিক কাঠামোকে, 
ধ্বংস করে দেয় । আমাদের যে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল তাকে ধ্বংস 


৯7 
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করে আমাদেরকে নিঃস্ব করে দেয় | সাহিত্য ও সংস্কৃতির অংগনে তারা আমা- 
দেরকে অপাংক্তেয় করে তোলে । উল্লিখিত শক্তিসমূহ আমাদেরকে নিবীর্ঘ ও 

ংগু জাতিতে পরিণত করার জন্য আলীবদী খাঁনের সৃষ্ট বাংলার সেনা- 
বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । এছাড়াও ১৮৫৭ উত্তরকালে মুসলিম তুরানী 
বংশোদ্ভূত প্রায় সকল অক্ষম বয়স্ক ব্যক্তি ও দক্ষ যোদ্ধাদের হত্যাকরা হয় । 
এতেও তাদের পাশবিক আক্রোশ মিটেনি । তারা বৃটিশ সেনাবাহিনীর যোদ্ধ 
বিভাগে বাংগালীদের অন্তর্ভুক্তি অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ করে রাখে । এর উদ্দেশ্য 
ছিল অত্যন্ত পরিস্কার ৷ বাংগালীরা যাতে অমিততেজী যোদ্ধা হিসাবে আর 
তাদের হাত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে না পারে । এই বাবস্কাটি ১৯৪৭ সাল 
পযন্ত বহাল খা:ক ।এর বিষময় ফলশ্রুতিতে জাতি হিসাবে আমাদের বিকাশ 
কেবল বাখাগ্রাম্তই হয়নি, শাসক সম্প্রদায় হিসাবে জামরা যেভাবে গড়ে উঠে- 
ছিলাম তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । আমাদের মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হয় । উপনিবেশিক 
শক্তি এবং তাদের এদেশীয় দালালদের অব্যাহত ছল-চাতুরী, শন্্ুতাএবং জাতি 
হিসাবে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার দুরভিসন্ধির ফলে আমাদেরকে তাজ, 
অশিক্ষিত, বুভূক্ষ এবং ক্ষয়িফু জাতিতে পরিণত করে । এত কিছুর পরেও 
হয়তো আমাদের গোরবদীপ্ত জাতিসত্তার অপমৃত্যু ঘটতোনা । কিন্তু আমা- 
দেরকে কতকগুলো চরম মিথ্যার বেড়াজালে এমনভাবে ঘিরে রাখা হয় যে, 
সেই মিখ/।গুলোই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের জীবনের সত্য বলে পরিগণিত 
হয় । আমাদের এই মর্মে শিক্ষা দেয়া হয় যে. আমাদের জাতিসত্তার উৎস 
হচ্ছে, অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণী থেকে । আমরা গরীব । আমাদের বংশ ছিল অশিক্ষিত 
আব্ং এঅমৰ। সব কিছুতেই তদক্ষ । অত্যন্ত লজ্জাস্কর হলেও সত্য যে, এই সব 
জঘণ্য মিথ্যাচার যখন উপর্যৃপরি চালানো হচ্ছিল, তখন এক শ্রেণীর তথাকথিত 
রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিসহ সমাজের স্থাথলোলুপ একটি চন্রু এসব গিথ্যাকে 
প্রকৃত সত্য বলে গ্রহণ এবং প্রচার করতেও কসুর করেনি । আসলে এদের 
অভিন্ন ডদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে গোলাম করে রাখা | এ সম্পর্কে 
পৃবের অধারগুলেতি উদ্লেখিত আমাদের বিশ্লেষণ এবং নিরপেক্ষ ইতিহাস 
থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে এসব মিথ্যাচার এবং চাপিয়ে 
দেয়া তথাকথিত মূল্যবোধ কখনও আমাদের জনগণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ 
করতে পারেনি । আমাদের জনগণ কস্মিনকালেও সুঘল-রাজপৃত ভাখবা 
বটশ-বাক্ষণচক্রের খবরদারী মানেনি । যখনই সুযোগ এসেছে, তখনই তারা 
একপ্রাণ এক আত্মা হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে । 


বস্তুতঃ বাংলার তুরামী মুসলমানদের সংগ্রামী বংশধরদের যতবারই এবং 
যত কৌশলেই তাদের যোদ্ধার শক্তিমন্তা নিশ্চিহেন্র চেস্টা করা হয়েছে, তত- 
বারই তারা প্রমাণ করেছে যে, তাদের এই প্রতিহ্য বিলুপ্ত হবার নয় । প্রথমতঃ 
তারা এর প্রমাণ দেয় মুঘলদের আমলে । এরপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটে বৃটিশ- 
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বাক্ষান্যাবাদী শক্তির শাসনামলে সংঘটিত ফারায়েজী আন্দোলনের (১৮১০- 
১৮৩১) মাধ্যমে, ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে (সিপাহী) এবং তার 
পূবে ও পরে সংঘটিত নীল বিদ্রোহসমৃহে । এর পর পাকিস্তানী আমলে 
তুরানী বংশোভূত বাংগালী মুসলমানদের রক্তধারা সিঞ্চিত তদানীন্তন পূর্ব 
পাকিস্তানের বাংগালীরা তাদের গ্রতিহ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটায় ভাষা আন্দোলনের 
(১৮৪৮-৫২) মাধ্যমে । এছাড়াও পাকিস্তান আমলে, তারা আরও বহুবার 
তাদের শৌহ-বীর্ঘের প্রমাণ দেয় । এরপর সংঘটিত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা 
যুদ্ধ ছাড়াও তারা গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় এবং আঞ্চলিক স্বায়ন্তশাসনের 
জন্য ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ খেকে ১৯৭০ সালে গর্জে উঠেছিল | 
কিন্তু সবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতীয় দাসত্ব ও তাদের সহ- 
যোগী প্রভূ সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনতা এবং দেশপ্রেমিক সামরিক 
বাহিনী যেরূপ প্রচণ্ডতায় গর্জে ওঠে, ইতিহাস সাক্ষী যে, তার মধ্যেই তুরানী 
মুসলিম বংশধরদের সুপ্ত শৌর্ধ বীর্যের এতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে । 
চূড়ান্তভাবে আমাদের সামগ্রিক মুক্তি অর্জন করতে হলে আমাদের জীবনের 
এ্রতিহাসিক সতাগুলোকে চিহ্নিত করে তাকে যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 
হবে । মূলতঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে 
অব্যাহতভাবে অচলাবস্থা বিরাজ করছে এ কারণে যে, আমরা এখনও এটা 
নিরসনের সঠিক পন্থা উদ্ভাবন করতে পারিনি । এটা আজ অপরিহার্ষ যে, 
আমাদের নিজেদের জানতে হবে, জানতে হবে-আমাদের গৌরবময় উৎস এবং 
স্বর্ণীজ্জুল অতীতকে । আমাদের জাতিসত্তার প্রকৃত ইতিহাস নিজেদেরকে 
জানতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে । আমাদের ইতিহাস 
থেকে, সামাজাবাদী ও ওপনিবেশিক শক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভংগীর 
ছাপ ও তৎসংক্রান্ত বর্ণনা এবং মৃল্যায়নগুলোকে মুছে ফেলতে হবে । আমরা 
যদি দি অতীত ইতিহাসের উজ্জুলতর অধ্যায়গুলো হাদয়ংগম করতে 

ও তার পূনরুণ্থান ঘটাতে পারি, তাহলে একটি সুসংহত জাতি হিসেবে 
আমাদের পুনঃ অভ্যন্থান নিশ্চিত এবং ফলশ্রুতিতে আমরা আঞ্চলিক ও বিশ্ব 
শক্তি হিসেবে আমাদের যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবো । 


নিকট অতীতের ঘটনাবলী এবং বর্তমান অচলাবস্থা 

অতীতের ইতিহাস থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যখনই আমা- 
দের গ্রতিহ্য বিস্মৃত হয়েছি, তখনই আমাদেরকে অবর্ননীয় দুঃখ, কষ্ট ও 
যন্ত্রণা সইতে হয়েছে । তবে ইতিহাসে এটাও লক্ষ্যণীয় খে, আমাদের জনগণ 
কখনও অনিদ্দিষ্ট সময়ের জন্যে অবমাননাকর পরিস্থিতির সাথে আপোষ 
করেনি ৷ স্বাধীনতার জন্যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা সর্বত্রই সঠিক পন্থা 
অবলম্বন করেছে । যে নেতারা জনগণকে তাদের প্রত্যাশিত মুক্তির বাণী শুনিয়েছে, 
দেখা গেছে জনতা তাদের প্রতি ব্যাপকভাবে সাড়া প্রাদান করেছে । কিন্তু যখনই 
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দেখা গেছে মে, রাজনীতিবিদরা জ্ঞাত কিংবা তাজ্ঞাতসারে জনগণের সমম্টিগত 
স্বাথের বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং বিদেশী শক্তির তাবেদারী করেছে, কিংবা তাদের 
পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন জনগণ তাদের ক্ষমা করেনি | তারা অত্যন্ত 
ন্যায়সংগতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রসব বিশ্বাসঘাতকদের খপ্পর থেকে দেশ ও 
জাতিকে মুক্ত করেছে । 


১৯৭১ সালের পূর্বে পাকিস্তানের শাসকচক্র আমাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে 
নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করে বৈষম্য এবং শোষণের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতার যে 
ঘৃণ্য উপাখ্যান সুম্টি করে, তা কোটি কোটি বাংলাদেশী জনগণের হৃদয়ে 
মারাত্মক বিক্ষোভের জন্ম দেয় । সেই সময়ে আমাদের জনগণের জীবনে 

সৃষ্ট সকল দুঃসহ অবস্থা ও বঞ্চনার জন্যে পাকিস্তানের পাঞ্জাবী ও উদ্বাস্ত 
বিহারীদের দায়ী করে শেখ মুজিব রাজনৈতিক মঞ্চে আবিভূত হলে জনগণের 
পুজীভূত রোষ পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের বেড়াজাল অপসারণে ফেটে 

পড়ে । অগ্থাৎ শেখ মুজিব অনেকটা সেক্সপিয়ারের অনবদ্য ও বিয়োগাত্মক 
সৃষ্টি 'ম্যাকবেখ' নাটকের ভৌতিক চরিত্রের প্রদত্ত দৈববাশীর মত হৃতাশাগস্ত 
ও সংঘাতক্ষুদ্ধ জনগণকে মুক্ত লাভের বানী শুনাতে থাকে | পক্ষান্তরে পাঁক- 
স্তানী শাসকচব্র অনুসরণ করে ঘৃণ্য ও ধিকৃত পন্থা ৷ তারা এই দেশে তাদের 
খন চিরস্থায়ী করার জনে! মুক্জি পাগল কোটি কোটি মানষকে অস্ত্রের 
সুখে দাবিয়ে রাখার পথ অবলম্বন করা শুরু করে । ১৯৭১ সালের ২৫শে মাচ 
তারা নিরীহ ও নিরস্ত্র বাংগালীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সৈনিকদের লেলিয়ে দেয়, 
খার ফলগ্রতিতে বাংগালী জনগোষ্ঠী অবতীর্ণ হয় প্রতিরোধ যুদ্ধে । সেই যুদ্ধের 
মাধ্যমেই তারা ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার সুযকে | কিন্তু পরবর্তীতে জনগণের 
সাথে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করে । 
স্বাধীনতার পর পরই জনগন ক্ষমতাসীন শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী 
লীগের আসল রূপ ধরে ফেলে | তারা দেখে যে, জনগণের উপর পরিচালিত 
টীম রোজার পাখিল্ভানী শাক চত্রের ছাত বদল ভায়ে তা জঙ্গনা মলাঝঃভ্তাবে 
আরও ভয়ালরাপে শেখ মুজিব এবং তার দলের হাতে সাক্রয় হয়ে উঠে 
জনগণ এটাও দেখে যে, শেখ মুজিব এবং তার দলকে প্রদত্ত এতিহাসিক 
গণরায়ের সাথে স্বাধীনতার পর পরই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী শুধু বিশ্বাসঘাতকতা 
করেই নিবৃত্ত হলো না, তারা তাদের দলের ঘোষণাগ্ন্রে জনকল্যাণের লক্ষ্যে 
বিধৃত সকল ওয়াদা এবং কর্মসীরও বরখেলাপ করে । উপরন্তু আওয়ামী 
র শাসকগোষ্ঠী দেশের সকল বিরোধী দল ও গণতান্জিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী- 
কন্ঠরোধ করে । দীঘকাল ধরে বিরোধী দলীয় কমী ও নেতাদের বিনা- 
রে আটক রাখে এবং তাদের অনেককে নিমমভাবে হত্যা করে । এতেও 
ক্ষান্ত হয়নি । ১৯৭৫ সালের প্রথম. দিকে তারা তাদের বিদেশী প্রভুদের 
স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিজেদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য কোটি কোটি বাংলা- 


রত্ন 


ক্র পথ ৪২ 


দেশী জনগণের সকল আশা আকাংখাকে নিষ্ুরভাবে পদদলিত করে দেশে 
সকল বিরোধী দল নিষিদ্ধ ঘোষণাপূর্বক স্বৈরতান্ত্রিক একদলীয় বাকশালী 
শাসনের জগদ্দল পাথর জাতির স্কন্ধে চাপিয়ে দেয় । এরই প্রেক্ষিতে এখানে 
একটি প্রামান্য ও অকাট্য পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা সম্ভবতঃ অপ্রাংগিক হবে 
না। তা হচ্ছে, উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে পুনরায় এটা প্রমাণিত হয় যে, 
আমাদের দেশে অত্যন্ত সুসংগঠিত কোন হক্ষমতালিপ্স্‌ চক্র যদি দেশের 
সর্বময় কর্তৃত্ব তাদের কুক্ষীগত করতে চায় তাহলে পালামেন্টারী শাসন বাব- 
স্থায় এটাকে প্রতিহত করার কোন সুযোগ নেই । আর্থাৎ ক্ষমতা লোলুপ কোন 
সামরিক অথবা বেসামরিক গোষ্ঠী অতি সহজেই পার্লামেন্টারী শাসন ব্যা- 
স্থাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে । 


আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী রক্ষীবাহিনীর নামে উর্দি পরা এক পেটোয়া বাহিনী 
গড়ে তোলে ৷ ওদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বিরোধী কন্ঠ এবং ব্যক্তিদের 
নিমূল করে জনগণের উপর দুঃশাসনের বোঝাকে স্থায়ী করা । এই রক্ষীবাহিনী 
সমগ্র দেশে এমন এক ভ্রাস ও গুণ্ডামীর সৃম্টি করে, যার হাত থেকে 
পরিত্রাণ লাভের জন্যে সারা দেশের মানুষ কেবলই আল্লাহকে ডাকতে থাকে । 
অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও নিযাতন প্রতিরোধ-এর গৌরবময় সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার এঁতিহ্যে ভাস্বর এই জাতি উল্লিখিত 
পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা সঠিকভাবে নিধারণ করতে আগের মতই সক্ষম 
হয় । তারা স্থির নিশ্চিত হয় যে, আমাদের জাতিসত্তা বিরোধী এহেন উস্মন্ত 
পরিস্থিতিকে মরিয়া হয়ে মোকাবেলা করতে হবে । বস্তুতঃ এই উপলব্িরই 
এতিহাসিকি স্ফুরণ ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগজ্টের বৈপ্লবিক পদক্ষেপে | 
সেই বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের সকল দুঃখ বেদনার হোতা গণধিকৃত শাসক- 
দেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয় | ফলে অত্যাচার, নির্যাতন আর 
শোষণের এক কলংকজনক অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটে । আর সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসী শক্তির সকল চক্রান্ত ছিন্ন হয় । যার জন্যে সেই বৈপ্র- 
বিক তৎপরতাকে জনগণ জানায় স্বতঃস্ফৃতভাবে মোবারকবাদ । 


১৯৭৫ সনের ১৫ই আগল্ট উত্তর পরিস্থিতি 

১৫ই আগম্ট-এর বিপ্লবী পদক্ষেপের 'কারণগুলো হচ্ছে (ক) আমাদের মহান 
জনগণ তথা আমাদের ভাই-বোনদের উপর সীমাহীন লাঞ্চনা, শোষণ, বঞ্চনা ও 
অসম্মানের দু্বহ বেদনা খে) মুক্তি সংগ্রামের মৌল চেতনার সাথে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা এবং (গ) আমাদের মুক্ত-স্বাধীন জাতিসত্তার অতীত এতিহ্যকে 
পদদলিত করা । অথচ এই স্বতন্ত্র জাতিসন্ভা সংরক্ষণের জন্যে আমাদের প্র 
পুরুষরা অবনশীয় ত্যাগ স্বীকার এবং সীমাহীন লাঞ্চনা সহ্য করেছেন । 


বিপ্লবী পদক্ষেপের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল, বহিঃ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও-প্রলুব 
আওয়ামী-বাকশালী স্বৈর শাসনের জগদ্দল পাথর থেকে জাতিকে মুক্ত করা । 


মুক্তির পথ 6৪৩ 


সেই সাথে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বাধামুত্ত করা এবং রাজনৈতিক কর্ম- 
কাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । 


বিপ্লবের সুদুর প্রসারী লক্ষ্য ছিল বহুমুখী ! বিপ্লবের আপাতঃ লক্ষ্য সফল 
হবার ফলে আমাদের জাতীয় আর্থ-সামাজিক বিকাশের স্বাভাবিক পথ উল্মুত্ত 
হয় ৷ এছাড়াও জাতীয় আহা-সামাজিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত এবং সঠিক ও 
স্বাভাবিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে ! এটা 
বাস্তব সত্য যে, একবার এই অবস্থাগ্ুলা পরিপূর্ণতা লাভ করলে গণমুঙী কর্ম- 
স্চীর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক শক্তি হিসেবে 
স্বীয় অবস্থানে পৌছতে এবং বিশ্ব মুসলিম সংহতি সতিকার পাপ লাভ 
করতো । 


১৫ই আগস্টের পটপরিবর্তলের সংগঠকরা বিপ্লবের আশু সাফল্যের পর এর 
সুদূর প্রসারী লক্ষ্য অজনের জন্যে উচ্চকিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি 
তাবিচলভাবে নিষ্ঠাবান ছিলেন ! তাদের কোনরূপ উচ্চাভিলাস কিংবা ক্ষমতার 
মোহ ছিল না। অথচ বিপ্লবের সুফল ভোগী সেই সময়কার রাজনৈতিক ও 


সামরিক নেতবন্দ বিশেষ তঃ শন্দকার যে। 
[তৃবম্পাবশেষতঃ খ 


হ্যাশু জজ ওত) PE বিলাল 
ওলি ৬11৩1 Ha ভালারেল জিয়াউর বের 


ষড়যন্ত্র বিপ্লবের নায়কদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে । জনগণের আশা 
আ'কাংখ্থা্ন প্রতি তাদের কোন আচ গত! ছিল ন! এমনকি ১৫ই জাজের 
বিপ্লবী তৎপরতার মৌল আদর্শেও তারা বিশ্বাসী ছিলনা । এই সব ব্যক্তিদের 
প্রজ্াহীনতা এবং রাজনৈতিক দুরদর্শিভার্ নিদাক্ণণ অভাব পরবতী পরিস্থিতিকে 
আরও জটিল এবং ঘোলাটে করে তোলে । সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে, 
১৫৪ আগচ্ঞের বৈর্বিক কর্মকাণ্ড ও বিপ্লবের সামগ্রিক উদ্দেশে প্রতি 
আন্তরিকভাবে আস্থাশীল এবং এই দেশমাভুকার বীর সন্তান জেনারেল 
খালেদ মোশাররফকে ওরা ও ৭ই নভেম্বরের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে নিষ্ঠুর 
ভাবে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয় তাকে গণধিরুত্ রাজনীতির 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দূরভিসদ্ধি মলকভাবে চিজ .কবে প্রকৃত ইতিহাস এ 
পরিস্থিতিকে অতি সুকৌশলে বিকৃত করা হয় । অথচ জেনারেল খালেদ মোশা- 
বর্ন চেয়েছিলেন খডখঞ্জকারীদের সৃঠ বিপথ থেকে জাতিকে উদ্দার করতে । 
তবে এ-ও সত্য যে, জেনারেল খালেদ মোশাররফের ,দুর্ভাগ্জনক পরিণতির 
জন্য তার অতি উৎসাহী কিছু নিকট আত্মীল্ন ও দূরভিসন্ধিপরায়ন আওয়ামী- 

বাকশালী দৃম্টচব্রও- কিছুটা দায়ী । ঘজনারেল খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা 
দখল করেছেন এই শে প্রচারিত খবরে ভার ম। ও ভাইসহ দিলী-মঞ্ছেএর 
কিছু চিহিন্ত দেবাদাসদের ভানন্দ মিছিল জনগণের মাঝে তার সম্পকে বিজা- 
ত্তির সৃষ্টি করে ৷ ক্ষমতা দখলের জন্যে ও পেতে থাকা জেনারেল জিয়াউর 
রহমান দ্রুত এই তবস্কাটিকে কাজে লাগায় । সুতরাং কিছুটা দুর্ভাগ্য এবং 
কিছুটা চক্রান্ত জেনারেল খালেদ মোশাররফের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী । 


মুক্তির পথ 8৪ 


আগস্ট বিপ্লবের সুফল ভোগকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পদস্থ সামরিক ও 
বেসামরিক কমকর্তারা জাতির জন্যে এই পর্যন্ত কি করেছেন ? দুর্বিষহ অব- 
স্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাতকারী এই জাতির দুঃখ মোচনে তাদের কি কোন 
অবদান আছে ? তবে ইতিহাস তাদের প্রতি অত্যন্ত নির্মম যারা জাতিকে 
কিছু দেয় নাঃ অথচ কেবলি নেয় । ইতিহাসের এই অবধারিত রায় হয়তো 
একটু দেরীতে ঘোষিত হয় এবং তার জন্যে জাতিকে হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে 
বাড়তি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় । 


বতমান অচলাবস্থার [জাতি : 


জীবনবাজী রেখে ১৫ই আগস্চের এভিহাসিক বৈপ্লবিক পদক্ষেপের নেতৃত্ব 
দেয়ার কারণে আমরা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য 
হই । এর জন্য আমাদের এত দুঃখ নেই, যতটা দুঃখ আমাদের গরীব, 
- ক্ষুধার্ত, নিরাশ্রয় ও বিবস্স জনগণের জন্যে । আমাদের জনগণের এই চরম 
দুভোগের জন্য দায়ী তারাই, যারা আমাদেরকে মড়যন্তমূলকভাবে বিদেশে 
নিবাসিত করে বিপ্লবী তৎপরতার সুফলকে কুক্মীগত করেছিল । 
আমাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো আজ ভংগুর | সাম্প্রতিককালের 
নেতৃত্বের বার্তা, অযোগাতা এবং দুর্নীতিপরায়নতার জনে; আমরা আজও 
ওপনিবেশিক প্রথা-প্রতিষ্টানগুলোকে ভেঙ্গে তদস্থলে গণমুখী রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনি । বরং 
কোন কোন ক্ষেত্রে নগণ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বহু ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কিছুদিন 
আগ পর্যন্ত টিকে থাকলেও জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত খামখেয়ালীপনার 
খেসারত দিতে গিয়ে সেগুলোও ধ্বংস হয়ে গেছে । ব্যক্তি ও সংগঠনের 
মেধা ও দক্ষতাকে স্বীকৃতি দেয়ার রেওয়াজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে । ফলে সর- 
কারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে হিংসা-প্রতিহিংসার প্রতিযোগীতার 
সৃম্টি হয়েছে । এই প্রতিযোগিতার বিষবা্পে আচ্ছন্ন সিভিল সার্ভিস, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, শিল্প, সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য পেশার প্রতিষ্ঠানসমূহ 
তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । 


এই অবস্থার মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হিসেবে স্বীয় অবস্থানে আত্মমর্ধাদা অক্ষুন্ন 
রেখে একমাত্র টিকে তাছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী । এই সশস্ত্র বাহিনী ১৫ই 
আগম্টের পটপরিবতনে এগিয়ে এসে এই জাতির সামাজিক মূল্যবোধের 
শক্তিমান রক্ষক হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছে । 

স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের দুর্গকে ধ্বংস করার জন্যে আভ্যন্ত- 
রীন ও বৈদেশিক স্বার্থান্বেষী চক্র আজও সক্রিয় । তাদের সর্বশেষ দূরভি- 
সন্ধি হচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা । 
এই লক্ষ্যে তারা আমাদের দেশের গরীবি অবস্থার দোহাই দিয়ে বেতনভুক 


মুক্তির পথ ৪৫ 


সেনাবাহিনী পোযার অযৌক্তিকতা নিয়েও প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে । এই 
প্রচারনায় আমাদের দেশের কতিপয় মহলও শামিল হয়েছে । 'অথচ এসব 
বোকাদের বোঝা উচিত যে, এ ধরনের প্রচারনায় অংশ নেয়ার অর্থ দেশের 
সবশেষ এবং শক্তিমান প্রতিষ্ঠান দেশরক্ষা বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়া । 
বস্তুতঃ সামরিক বাহিনী পোষা-কে, যারা অযৌক্তিক মনে করে আমাদের 
বিশ্বাস তাদের নিকট আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিলাসীতা হিসাবেই 
পরিগণিত ! আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বস, করা ছাড়াও আভ্য- 
স্তরীন ও বৈদেশিক শব্রুরা আমাদের সাংস্কৃতিক ভাংগনের বিকাশকেও রুদ্ধ 
করিতে তৎপর 1 এই সব চক্রের মতে গুপনিবেশিক ও সম্প্রসারণবাদী রাজত্বের 
কালে চাপিয়ে দেয়া বিরত সংস্কৃতিই নাকি আমাদের আদি ও অকৃঞ্জিম 
সংস্কৃতি । এর বাইরে নাকি আমাদের কোন সমৃদ্ধ অতীত কিংবা সম্ভাবনাময় 
ভবিষ্যত নেই । আসলে এরা আমাদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবি মহলের 
অনৈক্যের সুযোগ নিয়েই এহেন অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে । এই সমস্ত 
অবস্থা থেকেই উৎসারিত হচ্ছে আমাদের বতমান সংকট ৷ 

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আশার আলো 

ইতিহাস আমাদের সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের দুঃসময় ক্ষণস্থায়ী । উপমহা- 
দেশের পৃবাঞ্চলের এই তুরানী মুসলমান বংশ্ধর্রা বেশী দিন পরাধীনতা 
ও শক্তির মদমন্ততার নিকট নতি স্বীকার করে না । সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র 
প্রতি আমাদের অবিচল আস্থা ও অদম্য সাহস এর জলত্ব প্রমাণ । 


স্বার্থান্বেষী মহলের অব্যাহ৩ ও অভিন্ন মড়যন্তরের মুখেও ১৫ই আগস্টের 
বৈপ্লবিক পদক্ষেপ-এর সুদুর প্রসারী লক্ষ্য থেকে জাতিকে আজও বিচ্যুত 
করা যায়নি । আমাদের জনগণ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও সহজাতভাবে 
সচেতন ৷ তারা এটা এ'কান্তিকভাবে বিশ্বাস করে যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই 
আগস্ট তারিখের নৈপ্নবিক তৎপরতা সংঘটিত না হলে বাংলাদেশকে হয়তো 
কম্বোডিয়া কিংবা আফগানিজ্ঞান অথবা 'সাকমের ভাগ্য বরণ করতে 
হতো । আর তাই আগস্ট বিপ্লবের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত এবং অভূতপূর্ব 
সমর্থন আজও অম্লান ৷ 

বর্তমান সংকট্রাবস্থা থেকে মুক্তির পথ « 

১৫ই আগস্ট বিপ্লবের পরিপূর্ণ সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের জনগণের 
জ্বলন্ত দেশপ্রেম, শানিত সচেতনতা ও সশপ্্র বাহিনীর অক্ষয় জাতীয়তাবোধের 
উপর | উদ্দিস্ট সাফল্য অজনে আমাদের গৌরবোজ্জুল অতীত অনিবান প্রের- 
নার উৎস | মরণ রাখতে হবে যে, অতীতে বহু রাজনৈতিক উন্থান-পতনে, 
বিদেশী আগ্রাসনে, প্রাকুতিক দুর্যোগে, অর্থনৈতিক বিপর্ষয়ে' এমনকি সাংস্কৃতিক 
আমরা প্রচণ্ড ধৈধ্য ও সাহসের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি । 

মুক্তির পথ ৪৬ 


আমাদের দেশ উর্বর ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ৷ প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদে 
বিশ্বে আমাদের স্থান তৃতীয় । আমাদের জনগণ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুদশ ও 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ইতিহাস সৃষ্টিকারী দক্ষিণ এশিয়ার দুঃসাহসী জাতি 
তুরানী মুসলমানদের সাক্ষাত উত্তরসূরী । এমনিতর গৌরবোজ্জুল গ্রতিহ্য- 
পুষ্ট এক বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশী জাতি । 


আমাদের জনগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণাংগভাবে বিশ্বাসী এবং আস্থা- 
শীল ৷ কেননা আল্লাহই, হচ্ছেন সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সাবভৌম । 
তিনি তার সৃষ্ট জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ৷ তার দৃষ্টিতে সবাই এবং 
সকল মানুষের মর্যাদা সমান । আল্লাহ সকল মানুষের হেফাজতকারী ও 
রক্ষক । এই আদর্শের আলোকেই আমাদের জনগণ তাদের আকাংখিত সমাজ 
কায়েম করতে চায় । তারা অন্য কোন খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, 
কিংবা আল্লাহবিহীন কোন রাষ্ট্রও কল্পনা করে না, অথবা চায় না এমন 
কোন সরকার যা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা যে সরকার গণবিরোধী ৷ 
আমাদের জনগণ তাদের এীতিহাসিক সচেতনতার দ্বারা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করে যে, গণবিরোধী কোন সরকার হচ্ছে নিপীড়িত জনগণকে আরও শোষণ 
এবং অত্যাচারের ছাতিয়ার-যে হাতিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন বিদেশী 
বা স্বার্থান্বেষী শোষকরা পরিচালনা করে থাকে । এই ধরনের যে কোন ব্যবস্থা 
কিংবা মাধ্যমের সাথে তারা কখনও সহযোগিতা করে না.। বরং এসবকে 
উৎখাত করার জন্যে তারা সাহসের সাথে তৎপর হয় । আমরা মনে করি 
বর্তমান সংকটাবস্থা থেকে পরিন্রানের একমাত্র উপায় হচ্ছে উপরোক্ত বাস্তবতা 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ পুবক যথাযথ পন্থা নিরূপণ ও তা বাস্তবায়িত করা । 
দেশরক্ষা বাহিনী কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্র থেকে তাভ্যুদয় প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দকে আজ 
অবশ্যই আমাদের জীবনের অনস্বীকায রাজনৈতিক বাস্তবতার ভিত্তিতে কাজ 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও তা রক্ষার জন্য সময়ের প্রয়োজনে বার বার কঠিন 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে । সকল ধরনের হীন আগ্রাসনকে আমাদের 
নিজস্ব শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে । যেমনিভাবে আমরা নিকট ও 
দূর অতীতে করেছিলাম এবং তার মাধ্যমে আনন্দ ও বেদনাপ্লুত সাফল্যও 
অজন করেছিলাম । আমাদের মধ্যে এই আস্থাবোধেরও সঞ্চার করতে হবে যে, 
যদি আমরা অতীতের মত আমাদের নিজ শক্তি ও সামর্থকে এ্রক্যবদ্ধভাবে 
চিহ্নিত করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে আমরা 
পুনরায় গৌরবোজ্জ্ল সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে পারবো । 
সকল অবস্থাতেই আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ অকাট্যভাবে 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি দৃঢ়ভাবে 
আস্থাশীল থাকতে হবে । | 


মুক্তির পথ ৪৭ 


কি উপায়ে এবং কার্ধকরীভাবে আর একটুও সময় নষ্ট না করে আমরা 
উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারি পরবতাঁতে সে দিকগুলো সম্পর্কে আলেক- 
পাত করা হয়েছে । 


ক্র পথ ৪৮ 


রস 


তৃতীয় অধ্যায় 


মুভির পথ 

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পূর্বের অধ্যায়সমুহে আমাদের গৌরবময় অতীত 
(প্রথম অধ্যায়) ও বিপদজনক বতমান (দ্বিতীয় অধ্যায়) সম্পকে এ্রতিহাসিক 
তথ্য-নির্ভর আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে ! এখন আমাদেরকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে 
হবে ভবিষ্যৎ কমপন্থার দিকে । 


করণীয় দিকসমূহ ' 

আমাদের সামনে কি করণীয় তা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিস্কার ৷ জাতির বতমান 
বিপদূজনক অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কিংবা অবস্থার সাথে তাল 
মিলিয়ে চলা পুরো জাতিকে আরও জটিলময় এবং হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে 
নিপতিত করবে । 


নির্বাক বসে থাকলে আমাদের মল্যবোধের অবক্ষয় হতে হতে তা এক সময় 
বিলুপ্ত হয়ে যাবে । আমাদের বিভিন্ন প্রথা-প্রতিষ্ানে পর্বতের ধ্বস নামবে । 
আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমাদের জনগণ 
পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী ও ও্পনিবেশিকবাদী এবং আগ্রাসী শক্তির গোলামে 
পরিণত হবে । তবে দুর অতীতের ইতিহাস থেকে এটা পরিস্কারভাবে প্রতিভাত 
হয় যে, এ অবস্থা তথা গোলামী কিংবা আগ্রাসন বাংলা, আগাম, বিহার ও 
উড়িষ্যার মুসলিম তরানীদের বংশধররা কখনও মেনে নেয়নি । আর তাই 
আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও বৃদ্ধিবৃত্তি ক্ষেত্রের কতিপয় নেতার 
অযোগ্যতা, দুবলতা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অবমাননাকর 
এবং মানবেতর জীবন আমাদের জনগণ চিরদিনের জন্যে কিছুতেই মেনে 
নিতে রাজী নয় । 

নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও সুষ্ঠু দিক-নিদেঁশ 

অন্য করণীয় দিক হচ্ছে সহজাত ও যৌক্তিকতাপূর্ণ এবং তা এ্তিহাসিকভাবে 
তবধারিত-যার মাধ্যমে আমাদের সম্ভাবনাময় উজ্জল ভবিষ্যতের দ্বার উল্মো- 
চিত হবে । তা হলো নৈতিক অধঃপতন, আত্মবিশ্বাস ও মনোবলের তাবক্ষয় 
এবং সামগ্রিক অবনতির মারাত্মক জোয়ারকে জনগণের বহত্তর উদ্যোগের 
দ্বারা রোধ করা । আর একটি করণীয় দিক হলো জনগণকে সামগ্রিকভাবে 
সমন্বিত ও দক্ষভাবে পরিচালিত এক বিশাল প্রক্রিয়ায় উদৃদ্ধ করা, যার মধ্যে 


মুক্তির পথ ৪৯ 


থাকবে পরিক্ষার লক্ষ্যবোধ এবং দিক-নির্দেশ; যা জাতি হিসেবে অত্যন্ত 
সাফল্যের সাথে আমাদেরকে সমম্ঠিগত লক্ষ্য সাধনের পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাবে ৷ উল্লেখ বাছল্য যে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর এ্তিহাসিক প্রক্রিয়া ও ভূ- 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাধ্যমেই উক্ত লক্ষ্যবোধ নিনীত হয়েছে । 
আস্থাপূণণ ভবিষ্যৎ 

একটি গৌরবোজ্জল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হলে সম্পূর্ণভাবে আমাদের 
জনগণের এতিহ্য নির্ভর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে ৷ বস্তুতঃ আমাদের 
জনগণের সামগ্রিক ও সুসংহত এতিহ্য এবং পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত 
ও সমন্বিত দর্শন যদি সঠিকভাবে নির্ণয় ও তার উপর নির্ভর করা যায় 
তাহলে একটি সুস্পষ্ট লক্ষা-বোধের নিশ্চিত সন্ধান লাভ করা যাবে । আমরা 
এখন প্রত্যাশিত লক্ষ্য-বোধ নির্ভর সেই দর্শন, বিশ্লেষণের প্রয়াস নেব । তার 
ভাগে এটা উল্পখ্ব করা অত্যাবশ্যক যে, সেই জীবন দর্শন এবং সমষ্টিগত 
দিক-নিদেশ আমাদের প্রয়োজনীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে | এই লক্ষ্য 
হচ্ছে তামাদের জাতিকে বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ একটি আঞ্চলিক 


লামাজিক শি তআশ্টিনিতি-ক শত্তিি [হানসেলে গড়ে তোলা | 


ASTON MUG এত গতি wi 


উত্তরাধিকার সন্রে প্রাপ্ত আমাদের গ্রঁতিহাসিক দর্শনের মসগঁকথা হচ্ছে, কেবল 
মাজ সবশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস । এই বিশ্বাস আমাদেরকে 
আল্লাহর সুষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ও মানব সন্তানের সবাধিক মযাদা প্রদানে আনু- 
গত্যপাল। কৰে তোলে । 


ইসলামের মহান ও শাশ্বত জীবনাদর্শ হচ্ছে এই পূর্ণাঙ্গ দর্শনের ভিত্তি । আমাদের 
জনগণ ভান্যালা ইসলামী জনাগোষ্সীর ন্যায়ই একমান আল্লাহ্‌র সা্বভৌমত্রেই 
বিশ্বাদ করে ৷ আল্লাহর প্রদর্শিত নীতিমালার ভিত্তিতে ভারা সম্মান, মানবিক 
ম্যাদ, সমত। ও ভাবাধ আধীনতায় বিশ্বাস করে । তাহ আই দর্শনের লক্ষ 
হচ্ছে অনগণক্ষে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা প্রাৰান করা, যে স্বাধীনতার অর্থ প্রন কোন 
লাইসেন্স নয় যার অপপ্রয়োগের বিষময় ফলশ্রুতিতে জনগণকে কোন আগ্রাসী 
শক্তির ভোগের ক্ষেত্র কিংবা তাদের গোলামে পরিণত হতে হয় | কিংবা কোন 
বিশেষ সড়খঞ্জেশ গ্ররো১নার শিকার হতে হয় । এই দশনের আরও মর্মকখা 
হলো সকলের সুপ্ত সস্তাবনার সবোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকের অধিকার 
ও কর্তব্য এবং স্বাধীনতা ও দায়িত্বের অভিভাজ্য সমন্বয় নিশ্চিত করার 
গৌরব্মণ্তিত সুযোগ সৃষ্টি করা । 

মুলকথা ২ অধিকার ও কর্তব্যের চার নীতি 

বাঞ্চিত স্থায়ী দর্শনের মমমূলে রয়েছে চারটি নীতি । এই নীতিগ্রলো মানুষের 
স্রাভাবিক জীবনাচার, স্রষ্টার পাখে তার সম্পক, আল্লাহর সাবভৌমত্র এবং 
সামগ্রিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিনীত হয়েছে । 


রে 


শর পথা ৫0 


(১) সব শক্তিমান আল্লাহ এবং তার স্থচ্টি মানুষ 

আল্লাহ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব বক্মমাণ্ড এবং মানুষের অ্রষ্টা । তিনি এক এবং সাব- 
ভৌম । মৌলিক মানবাধিকারের সব দিকগুলোই তার নিনীত এবং স্বীকৃত ৷ 
তাই মানবাধিকারের সকল দিক অপরিবতনীয় এবং অবিনশ্বর । আল্লাহর 
শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সকল মানুষের অত্যন্ত পবিত্র ও অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব হচ্ছে, 
আল্লাহর সাবভৌমত্বকে অর্বোচ্চে স্থান দিয়ে মৌলিক মানবাধিকারকে স্বীকৃতি 
প্রদান ও তার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা । 


(২) মানব জাতি এবং তাদের ব্যক্তিসত্তা 


আল্লাহ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানুষকে স্থম্টি করেছেন । তা হচ্ছে দেহ, আত্মা, - 
বুদ্ধি ও মেধা--যা তার স্রষ্টা তাকে দিয়েছেন ; তার অপপ্রয়োগ বা অপব্যবহার 
না করে সৎকাজে এবং সৎ উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানো । মানুষ তার 
ভিতরে লুক্কায়িত সকল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সামগ্রিক স্বাধীনতা 
ও অধিকার প্রীতষ্ঠার পাশাপাশি স্বাভাবিক জাগতিক দায়িত্রগুলোও পালন 
করবেন অকৃত্রিম আনগত্য বজায় রাখার মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে গড়ে তোলা 
সম্পক এবং বর্ণিত অধিকার ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে একটা সুসমন্বয় প্রতি- 
ষ্ঠার মধ্য দিয়ে বস্তুতঃ মানুষ তার সকল সস্তাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে 
পারে । 


(৩) মানুষে-মানুমে সম্পক 


এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক অবস্থানে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিসত্বা 
এবং তার অভিভাজ্য অধিকার ও কতব্যের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ | 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকল মানুষের রয়েছে অবিনশ্বর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও 
তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার । অপরাপর ব্যক্তির স্রাধীন- 
তার নিশ্চয়তা প্রদানও প্রত্যেকের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য । 


(8) প্রকৃতি ও অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক 


বস্তুতঃ বর্ণিত অধিকার ও কতব্যের প্রশ্নে মানুষের সাথে প্ররুতি ও অপরাপর 
সৃচ্টির রয়েছে গভীর সম্পর্ক । একে অপরের সাথে এই ক্ষেত্রে অংগাঅংগী- 
ভাবে জড়িত | আসীম মহানুভব আল্লাহ মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন প্ররুতি 
ও অফুরন্ত সম্ভাবনাময় মৃত্তিকা এবং অন্যান্য সষ্টি-যা মানুষ তার বুদ্ধি ও 
বিচক্ষণতার দারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে যথাযথভাবে তাদের কাজে 
লাগাতে পারে । কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা যেন তাদের অধিকারের 
সীমানা অতিক্রম করে প্ররুতির ভারসাম্য নষ্ট না করে । অন্যান্য সৃষ্টির 
প্রতি যেন দয়া প্রদর্শন করে এবং কোনরূপ গ্রহণযোগ্য কারণ বা অপরিহার্য 
প্রশ্নোজন ছাড়া কোন কিছুকে ধ্বংস না করে । 


মুক্তির পথ ৫১ 


মানুষ হিসেবে আমাদের মুক্তির সনদ 


শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা গ্রতিহাসিক সংগ্রামের মধ্যে আমাদের 
জনগণ যে ইসলামিক নীতিমালা বজায় রেখে এসেছে তার ভিত্তিতে যদি আমরা 
আমাদের স্থায়ী জীবনাদশ প্রণয়ন করি তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের 
সন্তাবনাময় ভবিষ্যত ও জাতীয় মুক্তির দিক-নিদেশের সন্ধান লাভ করবো । 
এই সনাদ তথা ভবিষ্যতের পরিকল্সিত সংবিধান হবে প্রকৃতি এবং জীবন 
সম্পর্কিত আইন ও বিধি-ব্যবস্থার আলোকে দু'অংশে বিভক্ত । 


প্রথম তাংশ হবে সম্পর্ণভাবে সেহ সব শান্ত নীতিমালা ও ও মল্যবোধের ভিভিতে 
যা পবিত্র কোরানে স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে । আল্লাহ মানুষকে যে মৌলিক 
ভধিকারগুলো প্রদান করেছেন তা এতে সন্নিবেশিত হবে ৷ প্রয়োজনীয় আলো- 
চলা ও জনগনের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে এই সব নীতিমালা লিপিবদ্ধ হবার 
পর, তা হবে অপরিবত্নীয় । কোন পাখিব শক্তি কোন তাজুহাতের বলেই 
তা পরিবর্তন বা ধ্বংস করতে পারবে না। 


দ্বিতীয় আংশে থাকবে মানুষ ও সমাজের তগ্তিত্বের প্রসংগ । বহু শতাব্দী ধরে 
এীতিহাশিক বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠা এবং আমাদের জনজীবনে অংগা- 
অংগীভাবে গ্রথিত কালচার ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত এই 
তাংশ হবে সুগোপোযোগী এবং মানুষের স্থঙ্টি অন্যানা সামাজিক আইন ও 
বিধির মতই পরিবর্তনযোগা | পরিবর্তিত অবস্থায় এবং জীবন ও জাগতিক 
প্রয়োজনে এই পর্বে উল্লিখিত উন্নততর চিন্তাধারা সর্বদাই সংগতি রক্ষা করবে । 
তব প্রথমাহশ বর্ণিত অগনিবতনযোগ্য বৈশিশ্ট্যের শরলক্ষ অক্ষম রেখে ডি 
অংশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কেবলমাত্র সমগ্র জনগণের সাথে আলোচনা ও 


যুক্তি সনদের রূপরেখা 
(ক) অর্থনৈতিক 
(১) মূল দৃষ্টিভঙ্গী 
আমাদের অপরাপর নীতিমালা এবং কর্মসূচীর ন্যায় অর্থনৈতিক নীতি এবং 
কর্মসূচী সম্ৃহেরও লক্ষ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ সাধন করা । যে কোন সমাজে 
বন্ত্রগতভাবে অগ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে মনে 


রাখতে হবে যে, মানবকল্যাণের নৈতিক ও বুদ্ধিদীপ্ত উৎকর্ষতা সাধনের 
সামগ্রিক প্ৰক্ৰিয়ায় অর্থনৈতিক ও জাগতিক উন্নয়ন সাধন হচ্ছে মাত্র এক দক । 


মুক্তির পথ ৫২ 


মানুষের বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেবলমাত্র সামগ্রিক জাতীয় 
অথবা মাথা পিছু আয়ের যান্তিক মাপকাঠিতে বিবেচনা ও মূল্যায়ন না করে 
সমাজের সকল গোষ্ঠী ও ব্যক্তির উন্নতি তার অর্জিত উৎকর্ষতার ভিভিতে 
যাচাই করা উচিত । এই লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষ ধরনের ব্যুরো স্থাপন 
করা হবে ৷ এই সব ব্যুরো সমাজের প্রতিটি গ্রুপ, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির প্ররুত 
উন্নতি সত্যিকারভাবে যাচাই ও মূল্যায়ন করে জাতি এবং তাদের নির্ধারিত 
নেতৃবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরবে, যাতে করে তার আলোকে সঠিক জাতীয় 
নীতি ও কর্মসূচী নিরূপণ করা যায় । এরই প্রেক্ষিতে এবং পূর্বে বর্ণিত চার 
নীতিমালার আলোকে অবাধ উদ্যোগই হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পরিকল্পিত 
অবয়ব । তবে সে উদ্যোগ কোন অবস্থাতেই বল্গাহীন কিংবা শোষণমূখী 
হতে পারবেনা । কেননা সকল কিছুর উপর আল্লাহর নিদেশিত পন্থায় চার- 
নীতির ভিত্তিতে সুসংহত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে মুক্ত অর্থ- 
নীতির নামে সাধারণ মানুষের উপর যে কোন ধরনের লোভ ও ধনতান্রিক 
স্বাথ চরিতাথ করা কিংবা জনগণের উপর নির্দয় শোষণ চালানোর প্রয়াস 
নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য । এটা প্রসংগতঃ উল্লেখের দাবী রাখে যে, 
আমাদের দর্শন অনুযায়ী আল্লাহর স্থম্টি মানুষ অন্য কোন লক্ষ্য হাসিলের 
হাতিয়ার নয় । বরং তাদের সর্বময় উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে সাবিক 
মুক্তি নিশ্চিত করাই উক্ত দর্শনের উদ্দেশ্য । তার সকল সম্ভাবনাকে কাজে 
লাগিয়ে মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
নীতি ও কর্মসূচীকে আমূল তেলে সাজানো হবে ৷ 


পরিপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে মানুষকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত আত্মাহীন 
কোন যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবেনা । বরং সব চাইতে উৎকৃষ্ট যন্ত্র 
এবং সবশেষ প্রযুক্তি জানকে তাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিয়ে দৈহিক শ্রমের পরি- 
মান হ্রাস করা হবে ৷ এর ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যে অতিরিক্ত সময় পাবে, 
সেই সময়কে তারা তাদের মেধা, নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
উন্নতি এবং উৎ্কষতা সাধনের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করবে । 
স্বাভাবিকভাবেই এহেন অবস্থায় বেতন কাঠামো নিয়ে তক, পারিশ্রমিক ও 
কাজের সময় নিয়ে বিবাদ-বিশংবাদ করা তথা ক্ষয়ি ট্রেড ইউনিয়নিজমের 
প্রয়োজনীয়তা বাস্তব অর্থে অপ্রাসংগিক হিসেবেই প্রতিভাত হবে । বর্তমানে 
বিরাজমান এই ধরনের আরও বহু কিছু বাস্তবিকই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 
অপ্রয়োজনীয় ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে । 


(২) ক্কষি | 
আমাদের অর্থনীতি হচ্ছে কৃষি ভিত্তিক । আমাদের জাতীয় আয়ের ৫২ শতাংশ 


এই ক্ষেত্ৰ থেকে আসে ৷ মাত্র ৮ শতাংশের সামান্য বেশী উৎপাদনশীল শিল্প 
ও কল-কারখানা থেকে আসে । আমাদের শ্রম শক্তির ৭০ শতাংশ কুষি ক্ষেত্রে 
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নিয়োজিত । আর আমাদের রপ্তানী পন্যের ৭০ শতাংশের বেশী হচ্ছে কৃষি 
জাত ৷ যদি আমরা প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ শিল্প ভিত্তিক সমাজের সৃষ্টি করতে 
চাই তাহলে এই সব ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন । 
এই লক্ষ্যে ভবিষ্যতে আমাদের অটল প্রচেষ্টা থাকবে এমন ধরনের পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা, যার দ্বারা এক দশককাল সময়ের মধ্যে বর্তমানের ৫২ শতাংশ 
ক্ষ শ্রম শক্তিকে সামগ্রিক শ্রম শক্তির হিসাবে ১৫ থেকে ২০ শতাংশে হ্রাস 
করা খায় । হ্রাস করার ফলে উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তিকে ভবিষ্যতে দেশরক্ষা বাহিনীতে 
নিয়োগ করা হবে । উক্ত দেশরক্ষা বাহিনী দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর 
রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, জলপথ ও সেচ খালের উন্নয়ন, জলোচ্ছাস 
আক্রান্ত উপকূলীয় ভাগ ও বড় বড় নদীর তীরে, বাধ নির্মাণ, গৃহসংস্থান ও. 
শিল্প নির্মাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে । এই সব বড় বড় কমসূচী বিশাল 
শ্রম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্পাদন করতে হবে 1 এই শ্রম শক্তির যোগান 
লাভের কোন সমস্যা দেখা দেবেনা যদি কুষিকে যান্তিকীকরণ করা হয় 
কেননা এর ফলে শ্রম শক্তির যে বিশাল অংশ কৃষি ভূমিতে উদ্বৃত্ত হয়ে দাড়াবে 
তারাই এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে । এছাড়াও এই শ্রম শক্তিকে 
শিল্প উৎ্পাদন,নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা ও সচেতনতা স্বন্টি এবং বিভিন্ন 
ধরনের আধুনিক ব্যবসা-নাণিজা ও আনুপংগিক ক্ষেন্রে নিয়োগ করা হবে । 
(৩) শিল্পায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির যুগে উত্তরণ 

ব্যাপকভাবে শিল্পায়নের কর্মসচী গ্রহণ করা হবে । আশা করা যায় সবিন্যস্ত 
উদ্যোগ বাস্তবায়িত ‘হলে আমাদের শ্রম শক্তির ২০ থেকে ৩০ শতাংশ শিল্প 
ক্ষেজে নিযোজিত থাকবে ৷ 


শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্ষাঞজের লক্ষ) হবে সমাজের চাহিদা মেটানো । দ্বিতীর 
পর্যায়ে রপ্তানীর লক্ষ্য নিনীত হবে । আমাদের জনগণ যাতে নিত্যব্যবহাহ ও 
ভোগ্যপণোর অভাবে ভোগান্তির শিকার না হয় সে জন্যে আমরা কেবল উদৃত্ত 
পণা সামগীই রপ্তানী করবো । 


শিল্প এবং প্রযুক্তির ক্ষে্রে বর্তমানে মাঝামাঝি পায়ের অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি- 
সমূহকে পরিহার করে সরাসরি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির জগতে আমাদেরকে প্রবেশ 
করতে হবে । এই ধরনের পদক্ষেপ যদি পর্যাপ্ত মেধা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে 
নিনীত হয়, তাহলে অর্থনৈতিক ও শিল্প ক্ষেললে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হবে 
এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমাদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ মানব কল্যাণ আর্ডিতে 
হবে । 

(8) বিদ্যুৎ 

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে পরিমাণ বিদ্যুতের চাহিদা থাকবে 
তা এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ পুরণ করার যথাযোগ্য বাবস্থা গ্রহণ করা 
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হবে । এই জন্যে আমাদের বিশাল গ্যাস ভাণ্ডার ও গ্যাস কেন্দ্রিক প্রযুক্তিকে 
কাজে লাগানো হবে । উপরন্তু অন্যান্য অথনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাস্ত এবং ক্রম 
অগ্রসরমান শিল্পায়িত সমাজের বাড়তি চাহিদা পুরণে আণবিক শক্তি কেন্দ্র 
চালু করা হবে। 
(৫) যোগাযোগ 
সামাজিক ও সুনির্দিষ্ট অথনৈতিক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
ও অত্যাধুনিক ব্যবস্থাবলী গৃহীত হবে | কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীসম্হ 
সহ পারস্পরিকভাবে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য দেশের প্রতিটি 
থানায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার নির্ভর তথ্য ব্যাংকের সুবিধা থাকবে ৷ জাতীয় 
এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন এর দ্বারা মেটানো ছাড়াও এর সাহায্যে অর্থনীতি, 
শিল্প, ব্যবসা ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করে তোলা 
হবে । 
(৬) যাতায়ত ও পরিবহণ 

তায়ত ও পরিবহন ব্যবস্থার উত্তরণ এমনভাবে করা হবে-যা আধুনিক, 
শিল্পায়িত ও আহনৈতিকভাবে অগ্রসরমান সমাজের চাহিদা মেটাতে পারে । 
নদী পথের যাতায়ত ব্যবস্থাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে । কেননা 
আমাদের সামাজিক অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে নদী পথের যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উপর | রেল যোগাযোগকে এর পর অগ্রাধিকার দেয়া হবে । আর 
সড়ক ও জনপথ-এ যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নয়নকে পরবতাঁতে গুরুত্ব প্রদান 
করা হবে । এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । অথাৎ আমরা সামাজিক প্রয়োজন- 
টাকেই বেশী গুরুত্ব দেব, বাণিজ্যিক প্রয়োজনকে নয় । 
(৭) আহাক সহায়তা £ খণ নীতি ও কর্মসূচী 
আহক সহায়তা এবং খাণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত বর্তমান নীতি সম্পূর্ণ 
বাতিল করা হবে । আহিক সাহায্য এবং খণ ব্যবস্থাবলীকে এমনভাবে তেলে 
সাজানো হবে যাতে করে আমাদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ মানুষের জীবনের গুশ- 
গত উত্কষতা অজনে সহায়তা করে । এই লক্ষ্যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় 
এবং অর্থনৈতিকভাবে ফলদায়ক তৎপরতায় লিপ্ত প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থা- 
সমূহকে পর্যাপ্ত সাহায্য ও সহযোগিতা প্ৰদান করা হবে ৷ এই ক্ষেত্রে ধর্ম, 
বর্ণ কিংবা আথিক মানদণ্ডের কোনই ভেদাভেদ থাকবে না । 


ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনকে সামাজিক ও তার্থনৈতিকভাবে অর্থবহ এবং 
আনন্দময় করে তোলার জন্য সহজে পরিশোধযোগ্য কিস্তির ভিত্তিতে বাড়ী 
গাড়ী ইত্যাদি ভাড়ায় কিংবা মর্টগেজ-এ নেবার ব্যবস্থা থাকবে | এটা বাস্তব 
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(খ) সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা 

এমন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি পর্ধায়রুমে প্রবর্তন করা হবে যা 
জনগণ ও তাদের দর্শন এবং মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ । প্রতিটি পরি- 
বারকে (বিবাহিত এবং তাদের উপর নিভরশীল সন্তানাদি) মৌলিক রাজনৈতিক 
ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাদেরকে সেভাবে গড়েও তোলা হবে 
তাদের থাকবে নিজস্ব তাধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ভোটাধিকার ৷ 
ব্যক্তি এবং পারিবারিক গপ হিসেবে সকল নাগরিককে অধিকার ও দায়িত্ববোধ 
সম্পন্ন করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে ৷ বর্ণিত জীবনাদর্শ 
এবং একমাত্র সার্বভৌম আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা যাতে 
জাতি ও তার সদস্য হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে সেই জন্যে তাদেরকে 
তাদের অধিকার ও নৈতিক দায়িত্ব সম্পকে সচেতন করে তোলা হবে । সহজাত 
অধিকার ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অংশ হিসেবে স্থান, সম্প্রদায়, গোল্তী, 
ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করবে । এই ধরনের অংশগ্রহনকে নিশ্চিতভাবে সহজ, 
স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং ফলপ্রসূ করার জন্যে যথাযথ রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান 
জনগণ নিজেদেরকেহ গড়ে তুলতে হবে । এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে 
অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সমাজ থেকে ব্যক্তি পূজার অভিশাপ বিদুরিভ 
হবে। 


(১) মৌলিক অধিকার 

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আমাদের মৌলিক মানবাধিকারের (রাজ- 
নৈতিক অধিকারসহ) মূল দর্শন সর্বাবস্থাতেই অবিনশ্বর বলে বিবেচিত হবে । 
“সবাধিক জরুরী অবস্থাকালীন' সময়েও তা বাতিল বা স্থগিত রাখা যাবেনা ৷ 
উল্লিখিত রাজনৈতিক প্রথা- প্রতিষ্ঠান গড়ে উতলে তার মাধ্যমেই মানবাধিকারের 
উল্লিখত মৌলিক দৰ্শন বাস্তবায়িত হবে | এই সব প্রথথা-প্রতিষ্ঠান আমাদের 
জনগণকে তাদের এঁতিহাসিক অধিকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস প্রদান 
নিশ্চিত করবে ৷ উল্লেখ বাহুল্য যে, এর মাধ্যমে যে সমাজ গড়ে উঠবে সংগত 
কারণেই তা এক আল্লাহু ছাড়া আর কারুরই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে 
না । বস্তুতঃ এই অবস্থায় রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দলের চাইতে আল্লাহর 
প্রদত্ত অধিকার বলে মানুষই হয়ে উঠবে মুখ্য । অতএব মানুষের মৌলিক খে 
অধিকার তা কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যাবে না। ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় 
এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিবিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্যেই এই মৌলিক 
অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে ৷ শত বলে পরিগণিত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার 
রক্ষার জন্যও যে কোন নাগরিক প্রচেষ্টা নিতে পারবে । আর প্রকৃত আর্থে 
শত 'কংবা বিদ্বেষ মনোভাবাপম জেনেও অপর মানুষের অধিকারকে স্বীকার 
ও তা উচ্চকিত করার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নিজের আধিকারের দাবীকেই 
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উচ্চকিত করা হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে মানবাধিকারের পাশাপাশি প্রত্যেকের 
জন্যে রাজনৈতিক ওঁ অর্থনেতিক তাধিকারের গ্যারান্টিও লাভ করা যায় । 

(২) নাগরিক অধিকার 

আমাদের সমাজে জন্মগ্রহণকারী কিংবা আমাদের সমাজের নীতিমালা ও 
দর্শনে বিশ্বাসী প্রত্যেকের নাগরিকত্ব লাভের অধিকার থাকবে ৷ আল্লাহর নির্দে- 
শিত মানবতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব-নিভর আমাদের সামাজিক দর্শনে বিশ্বাস 
করে কোন ব্যক্তি যদি আমাদের দেশের নাগরিকত্ব চায় তাহলে তাকে স্বাগত 
জানানো হবে । এটা ঘেহেতু মৌলিক মানবাধিকার সেহেতু কোন আইন দ্বারাই 
এটা পরিবর্তন করা যাবে না । 

(৩) রাস্ট্রদ্রোহিতা 

বর্ণিত দর্শনের ভিত্তিতে আমাদের পরিকল্পিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে 
সরকার অথবা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ কিংবা কোন দলের বিরোধীতা করলেই 
তা দেশদ্রোহীতা বা রাস্ট্রত্রোহছিতা বলে গণ্য করা হবে না! কেবল মাত্র কোন 
ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও কল্যানের 
বিপক্ষে কাজ করবে তখনই সেই ক্ষতিকারক কর্মকাণুকে রাম্ট্রদ্রোহীতা হিসেবে 
গণ্য করা হবে । 

(8) দেশ রক্ষায় অংশ গ্রহণের অধিকার 

সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে অংশগ্রহণের জন্যে প্রত্যেক নাগ- 
রিকের অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে । সমাজের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের 
অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং অনস্বীকার্য অধিকার রয়েছে অস্ত্র হাতে স্বীয় 
দেশকে সেবা ও রক্ষা করার । অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত সমস্ত নাগরিকদের 
একটা নির্ধারিত সময়ের জন্যে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করতে হবে । উল্লেখ- 
যোগ্য যে, সেই সময়ও তারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারবে । 
এর ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন উপনিবেশিক শাসনামলে দুরভিসন্ষি- 
মূলকভাবে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সামরিক ও বে-সামরিক শ্রেণীতে চিহ্িন্তি 
করার প্রবর্তিত অভিশাপ বিদূরিত হয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে সমগ্র জন- 
গোম্ঠী তাদের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাতন্ধ্য রক্ষার এক দুভেদ্য শক্তিতে 
পরিণত হবে | দেশ রক্ষার ক্ষেন্রে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকরা স্বভাবতঃই 
এক সময় তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে অস্ত্র- 
বহন করার সুযোগ লাভ করবে । তবে সবাবস্থাতেই প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি- 
গত গোপনীয়তা এবং আবাসস্থলের নিরাপত্তা রক্ষা করার মৌলিক অধিকার 
অক্ষুন্ন থাকবে । কোন সরকার, সংস্থা বা ব্যক্তি তা খর্ব করতে পারবে না। 
(৫) গনম্খী দেশরক্ষা বাহিনী 

ভবিষ্যতের স্বাধীন প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সামরিক 
বাহিনীকে গণমুখী করার জন্যে এর বর্তমান কাঠামো ও সংগঠন আমূল 
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পরিবর্তন করা হবে । সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী হিসেবে 
সশস্ত্র বাহিনীর প্রচলিত বিভভ্তিকরণ প্রথা উঠিয়ে দেয়া হবে ৷ পুরো সশস্ত্র 
বাহিনীকে আধ্চলিক ও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনার আলোকে পৃথক কমান্ডের 
তাধীনে পরিচালনা করা হবে । নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যেই 
সশস্ত্র বাহিনীর নিয়মিত সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে আড়াই লক্ষে উল্লীত কর 
হবে । একই সময়ের মধ্যে নিয়মিত রিজাভ ফোর্সের সংখ্যা ৩০ লক্ষে উন্নীত 
করা হবে এবং ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের সবাইকে গণফ্ৌজের অধীনে 
প্রশিক্ষিত করে তোলা হবে । 

(৬) জাতীয় পায়ে গতিশীল শৃংখলা বোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা । 

পূর্বেই বলা হয়েছে সামরিক বাহিনীকে গণমুখী করে তার্থ সামাজিক- কর্ম- 
কাণ্ডে অংশগ্রহণ ও পূর্ব নির্ধারিত সময়ের জন্যে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের 
[ধিকার সমস্ত নাগরিকদের জন্যে নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চালু করা হবে । 
ই প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধনের জন্যে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে । এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত ফল হিসেবে 
[ামাদের জনগণের গতিশীল শৃংখলাবোধ সহজেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে । 
ই অবস্থা দেশে সামাঁজক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কায়েম করবে ৷ উপরন্তু 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন নিশ্চিত করবে ৷ 

(গ) শিক্ষা 

আমাদের দর্শনের মমকথা তানুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ তথা জ্ঞান আহরণ হচ্ছে 
মের অনস্বীকার্ষ মৌলিক অধিকারের অপরিহার্য অংশ ৷ জাতীয় শিক্ষা 
পদ্ধতি হবে এক ও অভিন্ন, কালোপঘোগী এবং উন্নতমানের । শিক্ষা অথবা 
জ্ঞান আহরণকে আবশ্যকীয় করা হবে । শিক্ষা পদ্ধতি কিংবা প্রক্রিয়াকে 
(কেবলমাত্র বিখবিএ]লয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রাতষ্তানে সামাবদ্ধ রাখা হবে না। 
নাগরিকরা অতি সহজে হাতে জ্ঞান জাহরণ করতে পারে তার জন্যে পধাপ্ত 
এবং ফলদায়ক আইন প্রণয়ন করা হবে ৷ বস্তুতঃ শিক্ষা বাবস্থাকে মানব 
কল্যান সাধনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা হবে । উন্নততর প্রযুক্তি ব্যব- 
হারের দ্বারা আমাদের দৈহিক শ্রমের পরিমাণ ও সময় অনেক বেচে যাবে- 
যা জ্ঞান আহণের কাজে লাগানো হবে ৷ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জনবসতির 
প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে লাইরেরী এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলর প্রতিষ্ঠান চালু করা 
হবে ৷ যাতে জনগণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান জজনের মাধ্যমে নিজেদেরকে শিক্ষিত 
করে উন্নততর, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উদ্কর্ষভা সাধন করতে পারে । 
গণ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষাকলে বয়স্ক শিক্ষাকে অত্যন্ত 
গুরুত্ব প্রদান করা হবে । বয়স্ক অবস্থায় নিজেদের এবং প্রকারান্তরে দেশ ও 
জাতির স্লাখে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের জ্ঞান আহ্রণে নিয়োজিত থাকাকালীন 
সময়কে পারিশ্রমিক প্রদানযোগা কর্মঘন্টা হিসাবে গণা করা হবে । 


| 


ণি 
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(ঘ) শিশুদের অধিকার ও তাদের কল্যাণ 

শিশুরা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের বিনিমাতা । সমাজের সবচাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ অংশহিসাবে তাদেরকে গণ্য করা হবে | তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা 
এবং আনন্দ-আহলাদ যেকোন মূল্যে নিশ্চিত করা হবে ৷ যাতে তারা আমাদের 
ভবিষ্যৎ সমাজের অনন্য মানুষ হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে । 


(ঙ) মহিলাদের সমানাধিকার 

মানবজাতির অর্ধেক হচ্ছে মহিলা । সকল দর্শন মতে তারা হচ্ছে পুরুষদের 
সমান । মহিলাদেরকে বিশেষভাবে সম্মান করার কথা পবিত্র কোরানেও 
উল্লেখ আছে । আমাদের সমাজে মহিলারা যাতে পুরুষদের পাশাপাশি সমান 
অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্যে প্রয়োজনীয় আইন ও পর্যাপ্ত প্রাতি- 
ভানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । 

(চ) প্রবীন নাগরিকদের অধিকার 

গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, ও অতীত পটভূমি এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে 
সকল প্রবীণ নাগরিকের পূণাংগ অধিকার থাকবে এবং তারা যাতে উপযুক্ত 
সম্মান পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এছাড়াও তারা যাতে তাদের 
শেষ বয়সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মধ্যে কাটাতে পারে সেই 
নিশ্চিয়তাও বিধান করা হবে । এহেন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট 
পরিবার এবং স্থানীয় জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করেই নিনীত হবে । 


পরিবার পরিকল্পনা ও এতদসংক্রান্ত শিক্ষা 

আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পরিবার পরিকল্পনা আর্থ-সামা- 
জিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়নের স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে স্বীকৃত 
হবে । ইতিবাচক বা নেতিবাচক ফলাফল যাই হোক না কেন, সাধারণত 
এটাই দেখা যায় যে, একটা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজন মোতাবেক এবং 
আর্থসামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সমাজ তার জনসংখ্যার জন্ম হারের 
সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে থাকে | তাই আমাদের পরিকল্সিত সমাজে 
পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিতকরণের কোন প্রচেষ্টা নেয়া হবেনা । এই 


(জ) প্রশাসন 

বাংলাদেশকে প্রশাসনিকভাবে ১০টি আধা-স্মায়ত্তশাসিত প্রদেশে বিভক্ত করা 
হবে । জাতীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে জাতীয় পর্যায়ের নীতি নিধারণ, 
পরিকল্পনা, যানবাহন, টেলিকম্যনিকেশান, বৈদেশিক বিষয়াদি, অথ এবং 
জাতীয় প্রতিরক্ষা । অন্য বিষয়াদি সম্পন্ন করবে প্রাদেশিক সরকারসমৃহ । 
খোলাখুলি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী ও যোগ্যদের মধ্য থেকে জাতীয় 
ও প্রাদেশিক পর্যায়ের সরকারী কমঁচারী নিয়োগ করা হবে । 


মুক্তির পথ ৫৯ 


(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণামূলক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ 

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অব্যাহত, অটল ও কার্যকরী 
গবেষণা এবং সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে বাজেটের ১০ শতাংশ অর্থ 
বরাদ্ধ করা হবে । বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর শিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা 
সংস্থাসমূহ হবে সম্পৃন স্বায়ত্বশাসিত এবং আথক বিষয়াদিতে থাকবে তাদের 
পূণ নিয়ন্ত্রণ । এই সব প্রতিষ্ঠানের চ্যাল্সেলার, প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানের 
সাথে সরকারের কোন সরাসরি সম্পর্ক থাকবে না । এই প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের 
নিজস্ব সনদ ও বিধিমালা মোতাবেক পরিচালিত হবে । 


(ঞ)- বিচার ব্যবস্থা - - সপ ৮ বি 
ভবিষ্যতের মুক্ত স্বাধীন, প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পদ্ধতিতে 
বিচার ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে । অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
এই বিচার ব্যবস্থা আমাদের জনগণের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির আকাংখাকে 
প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করবে | এই প্রতিষ্ঠান আল্লাহর ইচ্ছা ও মানবিক 
দর্শনের আলোকে সমাজে বিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবার কাজে সাহায্য 


করবে এবং তা সকল ধরনের বিচারের জনো উপযুক্ত ও কাহকরী প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে গড়ে উঠবে । উপরন্তু এই বিচার ব্যবস্থা “জরুরী অবস্থা কালেও 


জনগণের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং তাদের প্রাপ্য সুবিধাদি নিশ্চিত 
করবে৷ 


প্রতিক বিচারক তাদের আদালতের এখাতয়ারাধান এলাকায় রাম্ট্র প্রধানের 
পরই সবোচ্চ প্রটোকল ময।দ। পাবে । সরকারী কমচার! ও কমকতাদের 
চাইতে বিচারকরা বেশী বেতন, ভাতা ও অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে ৷ 
জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে অপরিহাধ্‌ সমন্বয় সাধন এবং প্রশাসনিক নিয়ন্তণ- 
মুক্ত ও বিকেন্দ্রীকৃত বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে নিমেনাক্ত ব্যবস্থাদি 
গৃহীত হবে । 


(ক) সুপ্রীম কাউন্সিল অব জাম্টিস 

সুপ্রীম কাউন্সিল অব জাম্টিস (সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করা হবে । এই 
সংস্থা প্রয়োজন মোতাবেক যথাযথ সময়ে নিম্নোক্ত আদালত হিসেবে কাজ 
১ সুপ্রীম কোট 

২। সাংবিধানিক আইন এবং আরবিট্রেশান আদালত 

৩ । সরকারী পদমযাদায় অধিষ্ঠিত অভিযুক্ত জননেতাদের পদচ্যুতি নির্ধারণের 
আদালত । 


সুপ্রীম কাউন্সিল অব জাম্টিস তার নিজের এবং হাইকোর্ট ও চীফ কোর্ট 


মুক্তির পথ ৬০ 


সমূহের প্রশাসনিক এবং আহিক বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন 
লাভ করবে । 


গঠন প্রনালী 


পদাধিকার বলে রাস্ট্র প্রধান উক্ত কাউন্সিলের প্রধান হবেন ৷ এছাড়াও এতে 
ন্যনতম ৩০ জন সদস্য থাকবেন । এর এক তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন 
গণপ্রতিনিধি | তাদের ,কার্যকালের মেয়াদ হবে পূর্ব নির্ধারিত এবং সেই 
মেয়াদ শেষ হলে নতুন গনপ্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে এই কাউন্সিলে যোগ 
দেবেন । আর এক তৃতীয়াংশ সদস্য নেয়া হবে অত্যাধিক খ্যাতিমান আইন- 
জীবিদের মধ্যে থেকে:-যাদেরকে প্রাদেশিক সংসদসমূহ আজীবনের জন্যে 
নির্বাচিত করবে । বাকী তৃতীয়াংশ সদস্য নেয়া হবে প্রবীণ, বয়স্ক, ভাতি 
শ্রদ্ধা্পদ এবং রাজনীতি ও প্রশাসনের অভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতীয় নেতাদের 
মধ্য থেকে-যারা আজীবনের জন্য মনোনীত হবেন ৷ তবে সুপ্রীম কাউন্সিল 
অব জাম্টিস-এর সদস্যের মযাদায় অভিষিক্ত হবার পর তাদেরকে তাদের 
অন্য সব পদ ও দায়িত্ব ত্যাগ করতে হবে । 

সুপ্রীম কাউন্সিল অব জাচ্টিস এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব 

পদাধিকার বলে এই আদালতের চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত রাষ্ট্রপ্রধান 
কাউন্সিলের যে কোন রায় কিংবা সিদ্ধান্তে ভেটো দিতে পারবেন । তবে সেই 
ভেটো কাউন্সিলের দুই তৃতীয়াংশের রায়ে বাতিল হয়ে যাবে ৷ বিভিন্ন আদা- 
লতে নিয়োজিত বিচারকদের যোগ্যতা যাচাই ও তাদের চাকুরী স্থায়ী করণের 
বিষয়াদি এই কাউন্সিলের এখতিয়ারে থাকবে ৷ কাউন্সিলের দুই তৃতীয়াংশের 
সিদ্ধান্তক্রমে কোন বিচারককে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ কিংবা বরখাস্ত 
কিংবা অবসর গ্রহণ করানো যাবে ! তিন চতুখাংশ সদস্যের সম্মতিতে এই 
কাউন্সিল তার কোন সদস্য অথবা সরকারী পদে অধিন্ঠিত জননেতাদের 
বরখাস্ত করতে পারবে । 


জরুরী অবস্থা ঘোষণা 


দেশে জরুরী অবস্থা কেবল তখনই ঘোষণা করা যাবে যখন সুপ্রীম কাউন্সিল 
অব জাম্টিস-এর দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন 
করবে । 

অস্থায়ী রাম্ট্রপ্রধান নিয়োগ 

রাম্টরপ্রধানের মৃত্যু অথবা তার মারাত্মক অসুস্থতার কারণে রাষ্ট্রপতির পদশন্য 
হলে সেই শৃন্যপদে সুপ্রীম কাউন্সিল অব জাস্টিস উহার সদস্য নয়, এমন 
কাউকে সর্বোচ্চ এক বছর সময়ের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিয়োগ করতে 
পারবে । তবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কাউন্সিলের কমপক্ষে ৫১ 
সদসোর উপস্থিতি ও সমন লাগবে । 


মুক্তির পথ ৬১ 


(খ) হাইকোট 


দেশে মোট ৯৪টি হাইকোট/চীফ কোর্ট থাকবে ৷ ১০টি থাকবে১০টি প্রদেশের 
জন্যে । একই মধাদার একটি চীফ কোট থাকবে দেশরক্ষা বাহিনীর জন্যে, 
একটি থাকবে প্রশাসনিক সাভিসের জন্যে, একটি থাকবে শিল্প ও বাবস। 
সংক্রান্ত বিষয়ের জন্যে আর একটি থাকবে মহিলা ও শিশু বিষয়ের জন্যে। 
গঠন প্রনালী 


প্রতিটি বেঞ্চে ৫ জন বিচারক থাকবেন । প্রদেশ সমূহের গভর্ণররা পদাধিকার 
বলে নিজ নিজ প্রাদেশিক হাইকোট সমূহের চেয়ারম্যান হবেন ৷ দেশরক্ষা 
বাহিনীর চীফ কোর্ট-এর চেয়ারম্যান পদে পদাধিকার বলে বহাল থাকবেন 
দেশরক্ষা বাহিনীর কমাণ্ডার ৷ প্রশাসনিক সাভিসের চীফ কোট্ট-এর চেয়ারম্যান 
পদে পদাধিবশর বলে বহাল হবেন ন্যাশনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের 
প্রধান ০০ আর শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ের চীফ কোর্ট এর চেয়ারম্যান 
পদে পদাধিকার বলে বহাল হবেন ন্যাশনাল চেঙ্লার আব কমার্স এণ্ড ইণ্ডা- 
স্ট্িজ-এর সভাপতি । 

ম্মশ্মভা ও দায়িত্ব 

হাইবেনট্ট এবং ঢাঁফ কোটসমূহ সুপ্রীম কাউন্সিল অব জাচ্টিস এর প্রণীত 
নাতিমালা ও নিদেশ মোতাবেক তাদের নিজস্ব প্রশাসন ও তিক বিষয়াদি 
স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবে ৷ 
এইসব কোটের চেয়ারম্যান হবেন প্রধান বিচারপতি ৷ প্রধান বিচারপতির 
উপস্থিতিতে ভাইবার কিংবা তীফ কোর্টেক্স তিন বেঞ্চ এর জাকস্মিজিতভাবে 
প্রদত্ত কোন রায় সুপ্রীম কাউন্সিল অব জাস্টস ব্যতিরিকে অন্য কেউ বাতিল 
বা পরিবতন করতে পারবে না । হাইকোট্টসমূহ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও 
তাদের নিদেশ অনুযায়ী জেলা দায়রা আদালত, দেওয়ানী ও সাকিট সেশান 
কোটসমূহ দঢলবে । এই সব আদালতের সংখ্যা অবস্থাভেদে বাড়তে কিংবা 


00 ন্যাশনাল এডমিনিস্ট্রিটিভ কাউন্সিল বা জাতীয় প্রশাসনিক কাউণ্সিল 
গঠিত হবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি প্রশাসনিক শাখা কিংবা বিভাগ থেকে তিন 
জন প্রতিনিধি নিয়ে । এই তিনজন প্রতিনিধির একজন হবেন সংশ্লিষ্ট প্রশা- 
সনিক শাখার প্রধান ৷ বাকী দু'জন বিভাগীয় সহকারীদের দ্বারা নির্বাচিত বা 
মনোনীত হবেন ৷ দেশের সামগ্রিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে এই 
কাউশ্সিল কাজ করবে ৷ এর চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপ্রধান 
কত্তক মনোনীত হবেন 1 এই কাউন্সিল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় 
সংসদের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করবে । 


মুক্তির পথ ৬২ 


পরোক্ষভাবে সহ্য করবে না । যে শোষকরা কোটি কোটি মান্যকে দাসত্বের 
নিগড়ে বন্ধন করতে কিংবা আত্তহীন ভোগান্তিতে নিপতিত করতে সদা উদাত । 
আমাদের জনগণ এহেন সাহসিকতা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক মনোভংগীর প্রমান 
দিয়েছে ১৮৫৭, ১৯৪৭, ১৯৭১ এবং সর্বশেষ ১৯৭৫ সালে । উল্লিখিত প্রতিটি 
সময়েই আমাদের জনগণ একপ্রাণ ও এক আল্লাহর সার্বভৌমতে আস্থা 
রেখে দুভিদ্য এক্য গড়ে তোলে সকল আগ্রাসন, নিম্পেষণ, দাসত্ব এবং শোষ- 
লকে সনস্ত্র সংগ্রামের দারা প্রতিহত করেছে । আমরা ১৮৫৭ সালে পরাজিত 
হয়েছিলাম আর ১৯৪৭ এবং ১৯৭১৯ সালে আংশিক সাফল্য লাভ করেছি 
বটে । কিন্তু নিদারুণ বেদনাদায়ক হলেও সত্যি যে, ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সালের 
দুই দুইটি স্বাধীনতাও আমাদের জনজীবনে বাঞ্চিত সফল বয়ে আনতে পারেনি । 
এর কারণ ইচ্ছে বিদেশী শক্তির অব্যাহত কারসাজি এবং আমাদের নেতৃ- 
বৃন্দের অযোগ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা । এই ভাবেই আমরা আমাদের স্বাধীন 
জনজীবনের সর্বযয় কল্যাণ, ন্যায় এবং সমৃদ্ধি অর্জনে মর্মত্তাদভাবে বা 
হয়ে আসছি । 


ভা, 


পু 


৩ 


১৯৭৫ সালের ১৫ই আগল্টের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল আমাদের জনগণের 
স্বতঃস্ফত সমথন পুষ্ট একটি যথোচিত তত্পরতা'। সেই পদক্ষেপের সুদূর 
রী লক্ষ্যসমূহ ইতিমধ্যেই অর্থাৎ আমাদের জনগণের সাম্প্রতিকালের বলিষ্ঠ 
ও সাহুসিকতাপৃণ্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে প্রতিধবণিত হয়েছে ৷ 
নি বাহুল্য যে, ১৫ই আগস্টের বৈপ্লবিক তৎপরতার চেতনা-নির্ভর এই সব 
রাজনৈতিক তৎপরতাসম্হের লক্ষ্য হচ্ছে শংখলমুক্ত স্বাধীনতা এবং 
সামগ্রিক জনকল্যাণ তাল করা । তবে জনগণ এই লক্ষ্য সাধনে সফলকাম 
হবে তখমই যখন তারা তাদের সুপ্ত শক্তির পুনরুম্থান ঘটাতে পারবে এবং 
তাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে । 
আমাদের প্রগাঢ় আস্থা হচ্ছে, গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতনতা, বর্তমানের 
সমস্যাসংকুল ও ভটলাবস্থাজনিত পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং মল্যায়ন 
স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি লক্ষ্য-বোধ ও দিক-নিদেশনার জন্ম দেবে যার 
ফলশ্রুতিতে জনগণ গএক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে শ্রীতিহাসিকভাবে নিধারিত 
গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম করবে এবং তাদেরকে ন্যায্য অধিকার লাভে সাফল্য- 
মণ্ডিত করবে । 


অতীতে পূণাংগ স্বাধীনতার বদৌলতে আমাদের জনগণ অর্জন করেছিল অসীম 
মধাদা,। এই অসীম মর্যাদা তারা আবারও অর্জন করতে পারে । আমরা 
বিশ্বাস করি আমাদের জাতি অদূর ভবিষ্যতেই বিশ্বের ইতিহাসে গৌরবের 
আসন লাভ করবে । দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আমাদের ক্ষুদ্র 
প্রয়াস এই বইটি যদি সেই অনিবায এতিহাসিক প্রক্রিয়া তররান্বিতকরণে 
কিঞ্চিত অবদানও রাখতে পারে তাহলেই আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত ধন্য 


মুক্তির পথ ৬৫ 


মনে করবো । দেশ ও দেশের বীর জনগণের প্রতি আমাদের পবিত্র দায়িঙ্ের 
অংশ হিসেবেই আমরা এই ক্ষুদ্র প্রয়াস গ্রহণ করেছি । আল্লাহ আমাদের 


সবাইর মংগল করুন । খোদা হাফেজ | 


পল পণ ৬৬ 


কমতে পারে এবং এটা নিরধারনের পূর্ণাংগ ক্ষমতা থাকবে হাইকোর্ট ও চীফ 
কোর্ট সমূহের উপর । তবে কোন অবস্থাতেই সাকিট সেশান কোর্ট-এর 
ংখ্যা তিনটির কম হবে না। প্রয়োজন ভেদে তড়িৎ বিচারকার্য সম্পাদনের 
উদেশ্যে হাইকোর্ট এবং চীফ কোর্টসমূহ স্পেশাল সাকিট কোর্ট নিয়োগ করতে 
পারবে এবং এই সব কোর্টের ক্ষমতা হবে হাইকোর্ট ও চীফ কোর্টেরই অনুরাপ । 
(গ) গ্রাম এবং থানা আদালতসমূহ 
জেলা আদালতের অধীন গ্রাম ও হানা আদালত থাকবে । এই সব আদালতে 
গ্রামীণ ও থানা পর্যায়ের বিচারগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকবে । এই 
সব আদালতে নূন্যতম ৩ জন এবং উদ্দে ৫ জন বিচারক থাকবেন । এই 
আদালত সমূহের বিচারকরা জনগণ কতৃক নির্বাচিত হবেন । 


দেশে উল্লিখিত কাঠামোর বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর আশা করা যায় 
যে, ২০ বছরের মধ্যে হাইকোর্ট ও জেলা আদালত সমূহের বিচারকদের এক 
তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক সংখ্যা বিচারক গ্রাম ও খানা পর্যায়ের আদালত- 
সমূহে বিচারকাষ পরিচালনাকারীদের মধ্য থেকে আসবেন । এর ফলে বিচার 
ব্যবস্থার সাথে আমাদের জনগণের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠতর হবে । এছাড়াও 
এই বিচার ব্যবস্থা এমন এক সবোচ্চ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে যা 
আল্লাহর নির্দেশিত পথে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করবে । 


মুক্তির পথ ৬৩ 


উপসংহার 


আমাদের জনগণের মৌলিক প্রত্যাশা 


আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে, এই ক্ষুদ্র পস্তক থেকে আমাদের অতীত 
গ্রতিহ্য, বর্তমান অচলাবস্থা ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্পকে পাঙকবৃন্দ 
সংক্ষিপ্ত হলেও তীক্ষয ব্যখ্যা সম্বলিত বহু তথ্য লাভ করবেন । আমরা এটাও 
আশা করি যে, এই বইয়ের প্রতিপাদ্য দিক-নিদেশ থেকে আমাদের জনগণ 
জাতি হিসেবে একটি পরিস্কার লক্ষ্য-বোধ নিনয় করতে পারবে-যার মাধ্যমে 
তারা পৌছুতে পারবে তাদের মঞ্জিল মুকসুদে । 


ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে, আমাদের এই সামান্য প্রয়াসের অথথ কেবল বৃদ্ধি- 
বৃত্তিক ও রাজনৈতিক চচা নয় । এর মধ্য দিয়ে আরও কিছু প্রতিভাত 


ও প্রস্ফুটিত করার চেস্টা করা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে এর লক্ষ্য হচ্ছে আমা- 
দের জনগণের অতীতের গৌরবময় ইতিহাস ও প্রতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করা । 
এছাড়াও আমাদের দেশবাসীর অন্তরের গভীরে যে সৎ গণাবলী, আশা, 
আকাংখা, গঠনমূলক ও গণতান্তিক মূল্যবোধ আজও জীবন্তভাবে বিরাজমান 
তাকে বাস্তবামিত করার ক্ষেত্র স্থন্টি করা । এটা জাজ দিবালোকের মত 
স্পষ্ট, আমাদের যে গৌরবময় এ্রতিহ্য ছিল তাকে শতাব্দীর পর শতাব্দীর 
নোষণ, অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকত। দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে বিলীন করার অপচেষ্টা 
চালানো হয় । ফলে আমরা আমাদের অতীত গৌরব একেবারে বিস্মৃত হতে 
বসেছি । আমাদের স্মৃতিতে আজ সেই অতীত গৌরব তানেকটা আবছা 
আবছা ঢেউয়ের মত বিরাজ করছে । আমাদের সুখময় গ্রতিহ্য ও অতীত 
শৌধবীর্ষ মুছে ফেলার জন্য আমাদের জাতিসত্তা বিরোধী আন্তর্জাতিক ও 
আভ্যন্তরীণ শন্ুরা বছ উদ্ভট প্রচার-প্রচারণাসহ নানাবিধ ষড়যন্ত্রে বিরাম- 
হীনভাবে লিপ্ত । তারা হাজারও মিথ্যা প্রচার এবং জঘন্য প্রচারণা চালিয়ে 
আমাদের জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে ৷ তাঁরা চায় আমাদের জন- 
ভূগতে থাকুক । 


আমাদের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস যে, পুনঃজাগ্রত ও পুনরুন্থিত এই জনগোচ্তী 
(যারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের এঁতিহ্যবাহী তুরানী মুসলমানদের 
সাহসী বংশধর) আর বেশীদিন কোন শোষক এবং অত্যাচারীকে প্রত্যক্ষ বা 


মুক্তির পথ ৬৪ 


সংযোজন প্রসঙ্গে প্রকাশকের কথা 


মহান আগষ্ট বিপ্লবের স্থপতি কর্ণেল বরণে ও কর্ণেল ফারুক যড়খন্দের 
শিকার হয়ে ১৯৭৫ সালের ওরা নেন দেশের বাইরে চলে যেতে বাধা 
হন । এ সময় থেকে তারা মুক্তিকামী বিশ্বের সংগ্রামী নেতা কর্ণেল মুয়াম্মার 
এশ-গাদ্দাফীর দেশ লিবিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে আবস্থান করছেন | 
বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান খেকে লক্ষ যোজন দরতে অবস্থান করা সও 
ভারা তাদের বক্তব্য প্রতিনিয়ত দেশের নিপীড়িত জনগণের ভাদয়ে স্পন্দন 
জাগাচ্ছে । 


আগস্ট বিপ্লবের নায়কদ্য় দীঘদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে তাদেরকে (কন্দ 
করে কোথাশ রহস্য ঘণীভূত হয়েছে । আবার কোখায়ও স্শ্টি ভঝ়েছে বিহ্রান্তির 
ধমুজাল | সংশ্লিষ্ট সাক্ষাৎকার দু'টো এই রহস্য ও বিশ্রান্তির জট খুলতে পারবে 
লই আমরা সাক্ষাৎকার দু'টো দ্বিতীয় সংস্করণে সবিস্তার পগ করছি । এই 
সাক্ষাৎকার দু'টো যথাক্রমে বিগত ১৫ই আগষ্ট ও ৭ই নভেস্বর '৮ ৩-তে দৈনিক 
কিষাণ*, ‘সাপ্তাহিক জনকহা» ‘স্যাটারডে পোল্ট'সহ বিভিন্ন আস্ত ও গান্তজাতিক 
সংবাদপন্ ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । 
এছাড়াও বর্তমান সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনালের এরশাদের কাছে কর্ণেল 
রশিদের দু'টো খোলাচিঠিও এই বইতে সংযোজন করা হলো । সংশ্লিষ্ট সাক্ষাৎ 
কার ও খোলা চিঠি দু'টোর এতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । 


মুক্তির পথ ৬৭ 


সাক্ষাৎকার- ১ 
(১৫ই আগম্ট,১৯৮৩ তারিখে প্রকাশিত) 


প্রশ্ন $ ১৯৭৫ সালের আগষ্ট বিপ্লবের অনুপ্রেরণার উৎস কি ছিল £ কোন 
বিশেষ কারণটি আপনাদেরকে এতটা দুঃসাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে 
উদৃদ্ধ করে ছিল £ 


. জবাব ই আমাদের নিপীড়িত ভাই-বোন ও দুঃখী মানুখের উপর লিকু্ট গোলা_ 
মীর জগদ্দল পাথর চাপানো, সীমাহীন দুঃখ দুগতির মমন্তদ দীঘঃস্বাস ও 
নব্য ফেরাউনের আবাধ লুন্তন, নির্যাতন ও শোষণের ভয়াল চির | 


আমাদের জাশাদীপ্ত সংগ্রামী জাতির মুক্তি সংগ্রামের মৌল আশা-ভাকাঙওখা 
ও মূল্যবোধের অকাল মৃত্যু এবং চিরমুক্ত স্বাধীন মুসলিম জাতি হিসেবে 
আমাদের প্রতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারীদের অস্থীকুৃতি ৷ এহ স্বাতন্তা 
সংরক্ষণের জন্য আমাদের অমিত তেজী পূব পুরুষগণ যুগ যুগ ধরে সীমা- 
হীন আত্মত্যাগ ও দুঃখ ভোগ করেছিল | 


বাংলাদেশের বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবলে দাসত্ব শংখলের নিষ্ঠুর 
উৎ পীড়ন এবং মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সীমাহীন আত্মত্যাগ ও রক্ত- 
ক্ষয়ের মাধ্যমে অজিভ সাফলোর নিদারুণ বাতা । স্বাধীনতার মূলাবোধগুলোর 
চরম অবমাননা । মলতঃ এটা ছিল একটি গৌরবদীপ্ত, আত্মমযাদা! সম্প 
. জাতির স্বাধীনতা ও মযাদা রক্ষার এক সুকঠিন পরীক্ষা । প্রন ছিল জাতিগত 
মর্খাদা ও কষ্টার্জিত স্বাধীনতা নিয়ে বেচে থাকার ভথবা দুঃসহ শুংখল। মেনে 
নেয়া কিংবা স্বাধীনতা ও জাতিগত মর্যাদার জনা লড়াই করে শিউদোষ হয়ে 
যাওয়া ৷ 
এখানে কোন দুঃসাহস অথবা ঝুঁকির প্রশ্নই উচ্চে না । জাতীয় স্বাধীনতা ও 
মধাদা যেখানে লাণ্ছিত, বিদেশী ভাহোনার হিংস্র নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত জন- 
গণের সযত্রপালিত আশা-আকাংখা যেখানে মীরজাফর লুটেরাদের দারা পদ- 
দলিত হচ্ছিল, সেখানে কোন গ্্যাডভেঞ্চারিজশের জনা নয়; বরং আমা 
দের সাধারণ বোপরশক্তিই দেশমাতৃকার প্রতি নিছক দায়িত্ব পালনে 
আমাদের উদ্বদ্ধ করেছে । 


হা 8 ১৫ আগম্টের বিপ্লব জাতিকে একটি সম্ভাবনাময় নতুন প্রভাত উপহার 
দিয়েছে এবং একদলীয় স্বৈরাচারের জগদ্দলপাথর থেকে জাতিকে মুক্তির 


মুক্তির পথ ৬৯ 


নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে । বিপ্লবী পদক্ষেপের তাব্যবহিত পরে সবস্তরের 
জনগণের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফৃতভাবে যে নজীরবিহীন সমর্থন তাভিব্যক্ত হয়েছে 
তাতে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ দীর্ঘদিন থেকে এমন একটি 
মুহুতের জন্য প্রতীক্ষা করছিল । বিপ্লবের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পূব মুহূর্তে 
আপনারা কিভাবে জনগণের এই জনুক্ল মনোভাব উপলবি করতে পেরেছিলেন? 
জবাব ২ (ক) এ ব্যাপারে আমরা গভীর আস্কাবান ছিলাম যে, জনগণ এবং 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের তরফ থেকে আমরা পর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা 
পাব ৷ সত্যি কথা বলতে কি, সবস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফৃর্ত 
ও শিরংকুশ সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে বরং আমরা বিস্মিত হতাম । 


(হ) ইউনিট কমাপ্তার হিসেবে সেনা সদস্যদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ট সম্পক 
ছিল এবং তামরা সাধারণ সৈনিকদের মনোভাব জানতাম । ভার সে কারণেই 


আমরা ভান্তরিকভাবে আমাদের উপর অপিত দায়িত্ব পালনে কখনও কুণ্ঠিত 
ভইনি । আমরা কোনরূপ দ্বিধা দন্দ্ব ছাড়াই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি । 


(গ) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈনিকরা দেশ মাতৃকারই সন্তান এবং 
বাংলাদেশের জনগণের মত আমরাও ছিলাম ভুক্তভোগী । জনাদিকে, মুক্তি 


৷ 


সংহাশের আধানে সশস্ত্ৰ বাহিনীও জনগণের খুব নৈকট্য লাভ করে । 


বেন কি? 

জবাব £ তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ২ আগ্রাসী বহিঃশভিনর মদদপুষ্ট গণবিরোধী ত 
যালী বাকশালী স্বৈরাচারের সকঠিন শৃঃখন্প থেকে মুক্তির স্বপ্ধ ছিনিয়ে তত 
গবং জনগণের রাজনৈতিক সাধীনতা পনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীষ্থ কম 
কাণ্ডে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা । 


প্রসারী লক্ষ্মঃ বিপ্লবের তাৎক্ষণিক লক্ষা পূরণের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে 
য় আথ সামাজিক শক্তির স্বাভাবিক ও স্বচ্ন্দ বিকাশের মাধামে স্বতংসিদ্ধ 
পদ্ধতিতে সঠিক ধারায় বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত করা । 


বিপ্লবের এই পবটি সম্পল হবার পরে আমাদের পরবতী লক্ষ ছিল ঃ বাংলাদেশকে 
ভার স্বাভাবিক গতিধারায় পরিচালিত করে একটি আধর্শলক তার্থ-সামাজিক 
শক্তির মহাদার প্রতিণ্ঠিত করা এবং একহ সাথে বিশ্র ইসলামী কাকে 
সংভত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা । 
প্রন ২ আপনারা কি মলে করেল যে, বিপ্লবের লক্ষ সমহ অজিত হয়েছে ? 
যদি লা হয়ে থাকে, তা হলে এই ব্যথতাকে আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করতে 
চান % 
জবাব $ আমাদের মতে, বিপ্লবের লক্ষযসমূহ সফলতায় বিমগ্ডিত হয়েছে । পরি- 
পূণ সাফল্য কিংবা ব্যথতা নির্ভর করছে সামনের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষ, 


মুক্তির পথ ৭০ 


প্রতিরক্ষা বাহিনী ও জনগণের প্রতিনিধিদের সামগ্রিক সচেতনতার উপর ৷ 


প্রশ্ন £ কেউ কেউ আগস্ট বিপ্লবকে কতিপয় অসন্তুষ্ট সামরিক তাফিসারের 
হঠকারী পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করতে চান । এ প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি 
বক্তব্য রাখবেন £ 


জবাব $ এটা সত্যের অপলাপ মাত্র । ১৯৭২ সালের শেষের দিকেই সামরিক 
বাহিনীর অধিকাংশ অফিসারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমাদের 
মুক্তি সংগ্রামের কষ্টার্জিত সাফল্যকে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং একটি 
আগ্রাসী শক্তির কাছে মীরজাফররা দেশের আজাদী বন্ধক দিয়েছে । এই পরি- 
স্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলেই অনুভব করছিলেন যে, দেশে মারাত্মক একটা কিছু 
ঘাটতে যাচ্ছে । 

শেখ মুজিবসহ বহু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার সাথে দেশের ভয়াবহ তাত্যা- 
সম বিপর্যয় নিয়ে সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার ব্যক্তিগত- 
ভাবে জাতীয় সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন । তারা শেখ মুজিবের মনোভাব 
বদলাতে চেয়েছেন কিন্তু শেখ মুজিবের ওদ্ধাতোর কাছে সকল আন্তরিক প্রয়াস 
ব্যর্থ হয়ে যায় । উপরন্তু এ সব দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক অফিসারকে তাদের 
সরলতা ও দেশপ্রেমের জন্য বিভিন্ন কায়দায় তিরক্ষৃত ও অপদস্থ হতে হয়েছে । 


১৯৭৩ সালের শেষের দিকে ভাধিকাংশ বিজ্ঞ সামরিক আফ্ষিসারের কাছে এটা 
স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দেশের এই সংকটকালে কিছু একটা করা উচিৎ । 
কিন্তু কেউই এটা নির্ণয় করতে পারছিলেন নাযে, কিতাবে সে দায়িত্বটা পালন 
করতে হবে । 


প্রকুতপনক্ষে আগষ্ট বিগ্রবের সংগঠকরা ১৯৭৩ সালের শেষদিক থেকেই পরি_ 
স্িতির উপর তীর নজর রেখে আসছিলেন ৷ তাঁরা গোটা পরিস্থিতি নিরীক্ষা ও 
মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সুশিদিস্ট কার্যক্রম নির্ধারণ করার ব্যাপারে সক্রিয় 
ছিলেন | ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে একটি যৌক্তিক কাযক্রমের প্রক্রিয়া 
উদ্ভাবন করে বিস্তারিত কমসচী প্রণয়ন করা হয় এবং একটি খসড়া সময় সূচীণ্ড 
নির্ধারণ করা হয় । গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থেই বিস্তারিত কার্যক্রমের 
পরিকন্সনা আমরা দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি । চূড়ান্ত সময়সূচী ও 
পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রায় ৬ মাস কেটে যায় । কেননা এটি বেশ কিছু 
জাতীয় ও আন্তর্জীতিক ঘটনা প্রবাহের কার্ধকারণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল । 
১৯৭৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত চূড়ান্ত ভাঘাভ ছানার দুটি নির্ধারিত সময়সূচী 
ছিল । সত্যি কথা বলতে কি, দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য বিপ্লবের মহড়া'ও ভাগু- 
স্ঠিত হয়েছে । তবে ১৫ই আগস্ট ছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বশেষ সময় 
সুচী । ১২ই আগস্টের মধ্যে আমাদের কাছে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে. 
১৫ই আগষ্ট হচ্ছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মোক্ষম সময় । চূড়ান্ত পরিকল্পনা 


মুক্তির পথ ৭১ 


El 


[হুণের জন্য ১২ই আগস্ট ও ১৪ই আগল্টের অধ্যবতী সময়কে বেছে নেয়া 
হয় | পরিকল্পনা কাধকরী করার আদেশ প্রদান করা হয় ১৫ই আগস্ট 
এবং এ দিনই সূযাস্তের অব্যবহিত পর থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ 
দেয়া ভয় । 


উপরিউক্ত (বস্তুত ব্যাখ্যা থেকে এটা খুব সহজেই বোঝা যায় যে ১৫ই আগ- 
স্চের পদক্ষেপ আকস্মিক বা হঠকারী সিদ্ধান্তের ফল নয় । দ্বিতীয়তঃ এটা 
স্বীকার করতে দোষ নেই যে, আমরা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুক ছিলাম সত্য ৷ কিন্তু 
সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ও দেশের সাধারণ মানুষ কেন বিক্ষুব্য ছিল ? 
আপনি ক চাল যে আমরা এবং দেশের বাকী জনগণ জামাদের প্রিয় স্বাধীনতা 
ও অধিকার হারিয়েও অসভ্স্ট ও বিক্ষুবা না হয়ে বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট 
আওয়ামী-বাকশালী দেবপুভ্রদের মীরজাফরী ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে বসে 
থাকতাম + 


প্রশ্ন 8 ১৫ই লাগম্টের বিপ্লবের মাধ্যমে মুজিব সরকারকে উচ্ছেদ করার 
পর দেশপ্রেমিক গণতান্তিক শ্ভি, স্ভাবতঃই প্রত্যাশা করছিল যে, অতঃপর 
নাওয়াম। বাকশালী শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে । কিন্তু 
বাস্তবে এটা গঠেনি । পরবর্তী সরকারগুলোর রাজনৈতিক শিষ্ক্রিয়ভাকে আপ- 
রা এই ব্যখভার জন্য কতটা দায়ী মনে করেন £ 


শে 


জবাব $ (ক) আগল্ট-বিপ্লঝ পরবতী সরকারগুলোর অধিকাংশেরই জনগণের 
মাঝে কোন সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল না । ফলে তাভি সহজেই এই সরকারগুলো 
বৈগ্ী বৈদেশিক শক্তির চাপ ও কু-পরামর্শের শিকার ছশ্ন । 


(খ) সত্যিকথা বলতে কি, ১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের চেতনা অনযায়ী 
যদি পরবতী সরকারগুলো রাষ্ট্র-পলিচালনা করতো, তাহলে আওুয়ামী-বাক- 
শালী রাজনীতির কোন সুযোগ থাকত লা । 


প্রশ্ন £ ইতিভাগে এমন কোন নজীর নেই যে, একটি সফল ভাভ্যুন্থানের সংগঠক 
ভর নেতা হয়েও কেউ বিপ্লব পরবতীবালে ক্ষমতার মোহ থেকে দুরে থেকেছেন 
অথচ তখন ক্ষমতা গ্রহণটা ভাপনাদের জন্য খুবই সহজ ছিল ৷ ক্ষমতার প্রতি 
এই নিমোহ ভূমিকাকে কি আপনাদের অযোগাভা বা বাথতা বলে চিহিত করা 
যায় £ 


জবাব £ প্রথমেই আমরা এ ধারণার নিরসন করতে ঢাই যে, ভারা কোন 
সামরিক তভ্যন্থানের সংগঠক কিংবা নেতা নই । এ ধরনের কোন পরি কল্পনা 
গ্রহণ করে দেশের প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত অস্ত্রশপ্রের আমানতকে আমরা 
ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে আদৌ ব্যবহার করতে চাইনি । আমাদের 
কাহক্রমের একমাত্র লক্ষ্য ছিলঃ সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তর 


ভির পথ ৭২ 


উন্নীত করা এবং এ জন্যে দেশের আহ-সামাজিক শক্তিকে শুংখলমৃত্ত করে 
তার খ্বাভাবিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা । 


আমরা দুজনই ১৫ই আগম্ট অপরাহ্ছে আমাদের কমাণ্ড রেজিমেন্টের কাছে 
হস্তান্তর করি এবং এ দিনই একজন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ করেন । 
এরপর আমরা উদ্ধতন অফিসারের নিদ্দেশ ভানুযায়ীই কাজ করেছি | 


যে কোন নিবোধ ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করতে পারে । কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, 
খুব কম সংখাক বাক্তিই ক্ষমতার ব্যবহার তাথবা অপব্যবহারের পরিণতি 
সম্পকে ওয়াকিবহাল । 


ক্ষমতা দ'ধারী তলোয়ারের মতই । ক্ষমতা গ্রহণ তখনই অর্থবহ হয়ে উঠতে 
পাবে, খখত। সে হলত! জনগণের কলাগে বাবহার করা তয় | শাক ক্ষমতা 
গ্রহণের মোক্ষম সময়টি নিবাচন করতে বাথ হলে ক্ষমতাই শেষে বিপজ্জনক 
হয়ে উঠে | বাংলাদেশের ইতিহাসের এ নিদিষ্ট সময়টিতে আমরা নিজেরা 
ক্ষমতা কুক্ষিগভ করে রাখাকে সংগত মনে করিনি । এটা করলে আমাদের 
বিবেচনায় কল্যাণের পরিবতে অকল্যাণই বেশী হত । সৃতরাং আমরা সুযোগ 
থাকা সত্বেও ক্ষমতা থেকে দূরে থেকে আত্মত্যাগের নজীর স্থাপন করাকেই 
ংগত মনে করেছি | কেননা আমরা আমাদের জনগণ ও জাতির কাছে নিজে- 
দেরকে বিপজ্জনক হাতিয়ার হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইনি | 
আমাদের অতীতের কাধক্রম থেকে যেভাবে খুশী আমাদের যোগ্যতা, পেশাগত 
দক্ষতা, সততা ও দেশপ্রেম যাচাই করতে পারেন ৷ সত্য, স্বাধীনতা, জাতীয় 
স্বার্থ এবং মযাদাকে জীবনের চেয়েও আমরা মূল্যবান মনে করি । 


ক্ষমতা দখল করার সকল সুযোগ আমাদের করায়ত্ত থাকলেও আমরা কখনও 
ক্ষমতার প্রতি লোলপ ছিলাম না। বরং আমরা জাতির সামনে নিষ্ঠা ও 
আজ্মোৎসগের মহৎ দৃপ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি | আর এটাকেই তামরা 
গোরবজনক মনে করেছি । 


প্রশ্ন 8 ১৫ই আগম্টকে কেন্দ্র করে দেশে বেশ কিছু গুজব চালু আছে । আপ- 
নারা এই পটভূমিতে জাতিকে সঠিক তথ্য জানানোর কোন দায়িত্ব অনুভব 
করেন কিনা ? বিপ্লবের প্রকৃত ঘটনা প্রবাহ জাতিকে অবহিত করাবার কোন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি? 


জবাব $ এ খবর আমরা রাখি | ১৫ই আগস্টের বিপ্লবী পদক্ষেপ নিয়ে দেশে 
যথেষ্ট গুজব চালু আছে, এসব আমরা জানি । তবে আমরা আশাবাদী যে, 
সময়ে এ সব গুজবের ফানুস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 


হ্যা, আমরা জনগণকে প্রকুত সত্য জানাবার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত । জনগণ 
চাইলেই আমরা ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ের পর্দা উন্মোচিত করবো I 


মুক্তির পথ ৭৩ 


আমরা নিজেরা কিছু বিপ্লেষণধমী পেপারওয়াক তৈরী করছি যাতে বাংলাদেশের 
জনগণের মুক্তির প্ররুত দিক-নিদেশিকা থাকবে । অবশ্য জনগণ যদি সেটা 
গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন, তবেই এই ধরনের প্রত্যাশা পোষণের সাথকতা 
থাকতে পারে । 


প্রশ্ন $ যে দৃঢ় প্রতায় ও মৌলিক বিশ্বাসেরূউপর ভিত্তি করে আপনারা আজ খেকে 
আট বছর আগে বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এখনও কি আপনারা 
সেই বিশ্রাসে অটল আছেন £ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিভাবে 
আপনারা সেই বিশ্বাস ও মৌলনীতি বাস্তবায়িত করতে চাণ। ? 


জবাব $ হ্যা, নিশ্চয়ই আমরা আজও সেই একই বিশ্বাস ও মূলনীতির প্রতি 
দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল | সুখের কথা, এটা বর্তমানে অধিকতর বাস্তব ও দৃষ্টি- 
গ্রাহ বলে প্রতিভাত হচ্ছে এবং স্পল্টতর অবয়্বের রূপ পরিগ্রহ করছে | আমরা 
মনে করি. আাহী-সামাজিক বিকাশের প্রচলিত ধারায় এটা ক্রমশঃ পাঁরশীলিত 
হয়ে মল কেন্দ্রবিন্দুর দিকেই ধাবিত হচ্ছে । 


প্রশ্ন £ কেউ কেউ মনে করেন যে. শেখ মুজিব এবং অন্যান্যদের আভ্মসমপনের 
সুযোগ দেয়া উচিৎ ছিল । এবং ১৫ই আগল্টের সকালে বিশ্বাসঘাতকতার 
দায়ে শাস্তি দেয়া উচিত ছিল । কিন্তু এর কোনটাউ কলা হয়নি । আপনারা 
এই হত্যাকান্ডের স্বপক্ষে আপনাদের খুক্তি-তথা পেশ করবেন কি? 


জবাব $ শেখ মুজিব, শেখ সনি এবং আবদুর রব সেরনিয়াবাত এই তিন- 
জনের প্রত্যেককেই নিজ {নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবীদের কাছে আত্ম- 
সমপণ করার তান্রোধ জানানো হয়েছিল । কিন্তু ফ্ষমতার মদমন্ততা এবং 
তাদের স্বভাবসুলভ অহমিকা তাদেরকে এতটা অন্ধ করেছিল যে, আত্ম- 
সমর্পণের পরিবর্তে এরা গোলাবর্ষণ করতে থাকে ! এতে বেশ কা'জন বিপ্লবী 
সৈনিক ও অফিসার আহত হন এবং ক'জন মৃত্যুবরণ করেন । ফলে বিপ্পবীরা 
নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন ও স্বয়ংক্রিয় রাহফেলের 
গুনীবদ খর মীরজাফরদের দৃগগুলো বিধ্বস্ত করে দিতে বাধা হন । 
আস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং এই অবান্ছিত পরিস্থিতির শিকার 
হয়ে ভানেকেই ঘরের মধো মৃত্যুবরণ করেল । 


তবে এটাও সত্য যে, শেখ মুজিব, শেখ মনি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতেশ 
ব্যাপারে বিপ্লবীদের এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, দেশ ও জাতির সাথে চরম বিশ্বাস- 
খা৩খতার দায়ে বিচারের মাধ্যমে ফ্ষায়ারিং ক্ষোয়াডে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড 
দেয়া হবে ও 


শেখ জিব এবং তার সহযোগীরা যে পদ্ধতি ঢালু করেছিলেন, সেই পদ্ধতিতে 
জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে তাদেরকে গণ আদালতে বিচার করারও 
কোন পথ খোলা ছিল না। তাদেরকে বাচিয়ে রাখা হলে আমাদের বিপ্লবী 


মুক্তির পথ ৭৪ 


কার্ধব্রম সফল করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে আভ্ডান্তরীণ এবং 
আন্তজাতিক আগ্রাসনের 'কব্ল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হতনা । 


প্রশ্ন ২ ১৯৭৫ সালের ওরা নভেম্বরের অভ্যল্থান সম্পকে দেশে আসংখা গুজব 
চালু আছে । এ সময়কার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
হিসেবে আপনারা এ সম্পর্কে জাতিকে কিছু সঠিক তথ্য জানাবেন কি £ 
জবাব $ হ্যা, এটি একটি. সুন্দর প্রশ্ন । ওরা নভেম্বরের অভ্যন্থানের ঘটনা 
"প্রবাহ আজও অন্ধকারে ঢাকা । এ সম্পকিভ পুরো তথ্য আমরা পরবতী কোন 
এক সময়ে জাতিকে জানাবো । 

এ মুহ্তে দ্যর্থহীনভাবে আমরা বলতে চাই যে, ১৯৭৫ সালের ওরা নভেম্বরের 
অভ্যুন্থানটি ছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেপথ্য পরিকল্পনা ও প্ররো- 
চনার ফসল ৷ তিনি একটি সামরিক ফ্যাসিম্ট সরকার গঠনের লক্ষ্যে নেপথ্যে 
থেকে একদল অসন্তুষ্ট সামরিক অফিসারের মাধ্যমে এটি সংগঠিত করেছেন । 
আমরা জানি, আমাদের এই মূল্যায়ন কারও কারও কাছে রাড এবং বিরতকর 
লাগতে পারে । কেননা জেনারেল জিয়া অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই তার শত ও 
মতালিপ্সু চরিন্রটিকে আড়াল করে নিজের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে 
পেরেছিলেন । 


এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি সত্য ঘটনা প্রকাশ করার দায়িত্ব তীরুভাবে 
অনুভব করছি । অন্য রকম গুজব যাই থাকনা কেন-এবং ঘটনা প্রবাহের 
মাধ্যমে সাধারণভাবে যে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হোকনা কেন জেনারেল খালেদ 
মোশাররফ পূর্বাপর ছিলেন ১৫ আগস্টের বিপ্লবী পদক্ষেপের অন্যতম জোরালো 
সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক । এবং তিনি ওরা নভেঙ্গরের পাল্টা অভ্যুন্থানের সাথে 
আদৌ জড়িত ছিলেন না । বিশ্বাসঘাতদের হুর চক্রান্তের মাধ্যমে সৃষ্ট নবতর 
জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধে তিনি যখন সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তখন তাকে 
পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল মাত্র । এই অক্তাত হ৬শ!খের পাতা আমরা 
অদূর ভবিষ্যতে জাতির সামনে উন্মোচিত করবোই ইনশাল্লাহ । 


প্রশ্ন ২১৯৭৫ সালের ওরা ও ৪ঠা নভেঙ্গরের ঘটনা প্রবাহের মাধামে প্রত্যক্ষ 
ভাবে কে বেশী লাভবান হয়েছে বলে আপনারা মনে কৰবেন £ 


জবাব $ জেনারেল জিয়াউর রহমান, আধিকাংশ উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার 
এবং উর্ধতন সরকারী আমলারাই এর দারা প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে । 


প্রশ্ন £ কোন কোন মহল ওরা ও ৪ঠা নভেম্বরের জেল হত্যার ঘটনার জন্য 
আপনাদেরকে দায়ী করতে চান | এ ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি £ 


জবাব $ আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাদের বৈরী মহল এই 
অসত্য প্রচারটা চালিয়েছে | 


মুক্তির পথ ৭৫ 


প্রথমতঃ আমরা যদি আওয়ামী-বাকশালী চক্রের চার নেতাকে হত্যা করতে 
চাইতাম, তাহলে ১৯৭৫ সালের ১৫ই. আগম্টই জনসমক্ষে তাদের বিচার 
করে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতাম । 


দ্িতীয়তঃ ১৫ই আগস্ট খেকে জেল হত্যা পযন্ত সময়ে আমরা সামরিক বা 
বেসামরিক কোন পর্যায়েই প্রশাসনের শাসক কিংবা দপ্তমুণ্ডের কতা ছিলাম 
লা । নিছক প্রতিহিংসা চারতাথ করা আমাদের বিপ্লবী কাহক্রমের কোন লক্ষন 
ছিলনা | 


তৃতীয়ত; আমরা আগেও বলেছি যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের আগে 
কিংবা পরে কখনও ক্ষমতার জন্য লোলুপ ছিলাম না । আমরা ক্ষমতা নাগালে 
পেয়েও ঠাণ্ডা মাথায় তা থেকে দূরে ছিলাম । আমরা বরং স্বাভাবিক রাজ- 
নৈতিক শক্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ পর্যবেক্ষণ করা এবং দেশের জন্য একটি সুযোগ্য 
নেতৃত্বের অভ্যুদয় নিশ্চিত করার দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিলাম । 


চতুর্থতঃ আমরা ওরা নভেম্বর ৭৫-এর অভ্যন্থান প্রতিরোধেই সবাত্মকভাবে 
বাস্ত ছিলাম । এ সময় জেল হত্যার পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করার মত 
পর্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে ছিল না । 


পঞ্চমতঃ ১৯৭৫ সালের ওরা নভেম্বর খেকে দেশের বাইরে থাকায় এখন 
পৰন্ত আমরা যড়মন্ত্রের নেপথ্য নায়কদের মুখোশ উন্মোচন করার সুযোগ 
পাইনি । আজও বিস্তারিত তথ্য অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে । আমরা এটা জানতে 
পারলে খুশী হতাম মে. মরহুম জিয়া কেন ওরা নভেম্বরের আক্যযল্থানের 
সাথে জড়িত অফিসারদের বিনা বিচারে নিক্ষৃতি দিলেন ? তবে সম্ভবতঃ এ 
প্রসংগে একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হলে সব পশু জট খুলে যেত । 


প্রশ্ন £ কেউ কেউ শেখ মুজিবকে ‘জাতির পিতা” বলতে চান । তারা ১৫ই আগ- 
টের বিপ্লবকে নিছক একটি হত্যাকান্ড বলতে চান এবং যারা এই হত্যা 
কাণ্ডের নায়ক, তাদের বিচার দাবী করছেন । এ গস আপনাদের বক্তব্য 
কি? 
জবাব £ (ক) যদি কোন মহল সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থে স্পষ্ট সত্যকে মিথ্যার 
আবরনে ঢেকে রাখতে চায়; তাহলে তাতে সত্য মিথ্যা হয়ে মায় না। 

// 


দেশের বৃহত্তর সচেতন জনগণ বিবেক বর্জিত হয়ে মুষ্টিমেয় দুষ্ট চক্রের 
এই বিহ্বাসঘাতকতামূলক অপবাদকে কখনও ভাঙল দেবে শা। 

(খ) শেখ মুজিব বাংলাদেশ বা আওয়ামী লীগ কোনটারই পিতা শন | মুজিব 
ছিলেন ইতিহাসের একজন ভাক্ত ও মাল্লাতিরিক্ত উচ্চাভিলাযী বান্ডি । এহ 
বাক্তিটি স্বীয় স্বাছে আমাদের জনগণের শজুদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবেই 
কাজ করছেন । 


মুক্তির পথ ৭৬ 


(গ) এই ব্য্তিনটিকে বড় জোর মীরজাফর কিংবা বাবরাক কারমাল প্রমুখের 
সাথে ভলনা করা চলে । জার আগস্ট বিপ্লব সংঘটিত লা হলে এই ব্যর্ডিটির 
মীরজাফরী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা ছিল দুঃসাধ্য । বাবরাক কারমাল স্বাধীন 
আফগান ভাইদের কন্ঠে দাসত্বের শংখল পরিয়ে দিয়েছে । ১৫ই আগস্টের 
ঘটনা সংঘটিত না হলে শেখ মুজিবও পূর্বসুরী মীরজাফরদের মতই নিঘাত 
ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করতেন । 


শেখ মুজিব ছিলেন এরুজন বিশ্বাসঘাতক ৷ এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে 
তাকে তাপসারণ করার শাসনতান্সিক পথও উন্মুক্ত রাখা হয়নি | স্পস্টতঃই 
তার উদ্দেশ্য ছিল আজীবন ক্ষমতায় থাকা এবং ভবিষ্যতের জন্য ক্ষমতাকে 
বংশীয় উত্তরাধিকারের কাছে হস্তান্তর করা ৷ | 
সেনাবাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, দেশকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃ- 
শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করা । একজন বিশ্বাসঘাতক তার মর্যাদা ও 
অবস্থান যতই আকাশচুস্বী হোক না কেন, তার নিশ্চিত প্রাপ্য শাস্তি হচ্ছে 
মৃত্যুদণ্ড । যেহেতু চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাগনতান্ত্রিক পন্থায় শেখ 
মুজিবকে অপসারণ কিংবা বিচার করে শাস্তি দানের সকল রাস্তা বন্ধ করে 
দেয়া হয়েছিল সেহেতু গ্রেফতারের পরে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে গুলী 
করে হত্যা করাই ছিল সিদ্ধান্ত । 


জাতীয় বিশ্বাসঘাতক মুজিবের মৃত্যাদণ্ডকে বাংলাদেশের জনগণ অন্তরের আন্তঃস্যল 
থেকে বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়েছেন | শুধু তাই নয়, সাধারণ জনগণের 
মতই সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দও একইভাবে এই ঘটনায় উল্লসিত ও উদ্বুদ্ধ 
হয়েছেন । একইভাবে শেখ মুজিবের চরম দণ্ড দানকে জনগণ স্বতঃস্ফুত- 
ভাবেই অনুমোদন করেছেন । পরবর্তী পর্যায়ে এই বিপ্লবী পদক্ষেপ একাধিক 
উত্তরাধিকারী সরকার অনুমোদন করেছেন । 

আমরা সর্বাবস্তায় দেশের জনগণকেই সবোত্তম বিচারক বলে মনে করি এবং 
সরকার যদি আমাদেরকে অনুমতি দেয় তাহলে এই ইস্যুটি আমরা জনগণের 
দরবারে নতুন করে পেশ করতেও প্রস্তুত আছি । | 
প্রশ্ন £ বাংলাদেশের মত নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানদের একটি দেশে 
রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের ভুমিকাকে কিভাবে মূল্যায়ন করতে চান ? 


জবাব $ প্রচলিত তাখে ইসলাম একটি ধম মাত্র নয় । পরিপূর্ণ ভাবেই ইস- 
লাম একটি ভার্থ-সামাজিক রাজনৈতিক জীবন দর্শন এবং সমগ্র মানবতার 
জন্য ইসলামের আবেদন সমভাবে সত্য ৷ যারা স্বেচ্জায় ঘোষণা করে 
বে, "ভাল্লাহ ছাড়া সাবভৌম মা'ব্দ নেই, মুহম্মদ রসুলুল্লাহ (সঃ) 
আল্লাহর প্রোপত পুরুষ” তাদের জন্য ইসলাম হচ্ছে জীবন পথের অনস্বী- 
কার্য একমান্ত দিক-নির্দেশিকা ! এই মৌল বিশ্বাসকে যারা মুখে স্বীকার করবেন 


মুক্তির পথ ৭৭ 


এবং জীবনে কার্থকরভাবে প্রয়োগ করবেন তারাই মুসলমান । 

সুতরাং আমরা মনে করি, শতকরা নব্বই ভাগ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দেশে 
কোন ধরনের ইজম রাষ্ট্র পরিচালনার দিক-নিদেশিকা হবে, সে প্রশ্নে কোন 
সওয়াল জবাবের অবকাশ থাকতে পারে না ৷ সংখ্যালঘুদের অধিকার অবশ্যই 
সংরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করা হবে, তবে সেটা সংখ্যাগরিস্ট জনগোষ্ঠীর ল্যায়- 
সংগত অধিকারের বিনিময়ে নয় । 


এ ব্যাপারে যদি আমর! এক মত হই যে, নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসল- 
মান, তাহলে কোন ব্যর্ডি, দল বা সংগঠনের পক্ষে ইসলামের পরিপন্থী কোন 
ম প্রতিষ্ঠার দাবী জনগণের ইচ্ছার চুড়ান্ত অস্থী রতি বলে চিহ্নত হতে বাধা । 


তা 


কিন্তু যদি কোন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি, দল বা সংগঠন বাংলাদেশের সংখ্য।- 


লঘু জনগোষ্ঠির আবেগ ও ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হয় তবে সে 
ক্ষেত্রে অবশাই তাদের স্বাধীনতা রয়েছে । স্বাভাবিক অবস্থায়, সংখ্যালঘুদের 
প্রতি সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠিকে হতে হবে সহনশীল ও মানবিক আচরণে 
উদার । সংখ্যালঘুদের স্বাথ রক্ষায় সংখ্যাগুরু জনগোম্ঠিকে অবশ্যই সক্রিয় ও 
সচেতন হওয়া দরকার | বিশেষতঃ ইসলাম সংখ্যালঘুদের সর্বাত্মক স্বার্থের 
নিরাপত্তা দানের যে নিশ্চয়তা দিয়েছে, বর্তমান সভ্যতা তার চেয়ে কোন ভাল 
ব্যবস্থা দিতে পারোন । 


ংলাদেশের জাতীয় নীতি প্রণয়নে কোন ধরনের ইসলামী পদ্ধতি উপযোগী এ 
প্রয়োগ যোগ্য, সেতা নয়েহ কেবল আলোচনা হতে পারে | ঘদি এই যৌভ্তিক 
সমীকরণ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে আমরা খুব স্পম্টভাবেই 
বলতে চাই যে, জাতীয় দিক-নিদেশ চিহিন্ত করার প্রশ্নে কোন দ্বিধা সংশয়ের 
প্রশ্নই উঠে না । ঠিক একই ভাবে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা ও শঠতার মাধ্যমে 
বাংলাদেশের জনগণকে লক্ষ্যহীন্তার দিকে ধাবিত করারও কোন অবকাশ 
থাকবেনা । 


প্রশ্ন £ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনাদের অবাশ্ছিত অনুপস্থিতির জন্য 
আপনারা কাকে দায়ী করতে চান £ ,/ 

জবাব £ আগষ্ট বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফলভোগকারী মহলের মালিত যড়যন্জরবেই 
আমরা এজন্য দায়ী করতে চাই । বিশেষ করে আগস্ট বিপ্লবের প্রতাক্ষ ফল- 
ভোগকারী দুই ব্যক্তি খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জেনারেল জিয়াউর রহমান 
জনগণের প্রত্যাশা ও বিপ্লবী চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে যে অবস্থার 
সূষ্টি করেছেন, তার ফলেই আমাদেরকে মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে চলে আসতে 
হয়েছে । 


মুক্তির পথ ৭৮ 


প্রশ্ন ই আপনারা দেশে ফিরছেন না কেন £ দেশে ফেরার পাখে বাধা কোথায় ? 


জবাব £ আমরা কখনও আমাদের স্বদেশ ভূমি ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনি 
এবং আমরা প্রতি মূহর্তেই স্বদেশে ফেরার জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুনছি । 
আমাদের ফেরার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল অতীতের সরকারসমুহের বৈরী 
মনোভাব । | 


কিন্তু বর্তমানে, আমরা মনে করি, বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাবাপল 
বৈদেশিক শক্তির চাপের কারণেই আমাদের দেশে ফেরার পথে অন্তরায় স্তম্টি 
করে রাখা হয়েছে । তবে দেশের সরকারই এ প্রশ্নে সবচেয়ে ভাল জবাব 
দিতে পারবেন । 


প্রশ্ন & আপনাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দর্শন আছে কি £ আপনাদের কি 
কোন রাজনৈতিক পাঁরকল্পনা আছে ? যদি থাকে, তাহলে কিভাবে তা বাস্ত- 
বায়ত করতে চান £ 


জবাব £ হ্যা! ভবশ্যই আছে । আর সেটা থাকাইতো স্বাভাবিক । অদূর 
ভবিষ্যতে বাংলাদেশের একটি স্বর্নোজ্জল ভবিষাতকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি 
এবং আমরা এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী যে, বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে একটি 
আঞ্চলিক আখ-সামাজিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে । এই লক্ষে পো ছার 
জন্য আমাদের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা রয়েছে । কিন্তু 
আমরা কেবল তখনই. আমাদের রাজনৈতিক দর্শন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত 
করতে পারি, যদি দেশের জনগণ আন্তরিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক দশন 
ও. পরিকল্পনার সাথে এ্রকামত পোষণ করেন । কেননা আমাদের রাজা 
নৈতিক দর্শন ও পরিকল্পনার মূল ভিভিই হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুখকে 
রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে একটি 
আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা সূচনার মাধ্যমে লক্ষ্য স্থলে পৌছানো । আমরা 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিপুল ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা সে লক্ষ্য অজনে 
একদিন সক্ষম হবই ইনশাআল্লাহ । আর এটা নিছক বাংলাদেশের উপর ভিত্তি 
করেই করা হবে । 


প্রশ্ন £ প্রবাসে আপনাদের দিনগুলো কিভাবে কাটছে ? স্বদেশের স্মৃতির কখা 
যখন মনে পড়ে, তখন আপনাদের কেমন লাগে ? 


জবাব £ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও মানসিক যাতনার মধ্যে প্রবাস জীবন 
কাটছে । তবে আমাদের সান্তনা এহ যে, ইতিপূর্বে স্দেশেও যেমন ঠিক 
এখন প্রবাসেও আমাদের শ্রম ও মেধা দেশের দুঃখী মানুষের কল্যাণে 
ব্যয় করছি । | 


আমরা একটি ভিন রাষ্ট্রে বাস করলেও আমাদের মন-প্রাণ পড়ে আছে বাংলা- 


মুক্তর পথ ৭৯ 


দেশের নৈসর্গিক সোন্দহে ঘেরা সবুজ প্রান্তরে । পানি না গেলে মাছ যেমন 
ছট ফট করে, মাতৃভূমির আলো হাওয়া খেকে বঞ্চিত হয়ে ঠিক তেমনি দুঃসহ 
যন্ত্রণায় আমরা ছটফট করছি | আমাদের দেশ প্রেমের আবেগ প্রাতানয়ত 
ভামাদেরকে আনলমশা কারি তোলো । 


প্রশ্ন 8 আপনারা কি বাংলাদেশের নিপীভিত ও আশাহত জনগণের উদ্দেশ্যে 
কোন বাণী পাঠাবেন ? 

জবাব £ প্রকৃতপক্ষে জনগণই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ । জনগণের হাদয়তন্ত্রীতে 
সোনার বাংলার স্বপ্ন প্রতিনিয়ত উদ্রভাপিত হচ্ছে৷ কিন্তু জনগণের সাধের 
সোনার বাংলা বেঈমান, সীরজাফর আর শোখক জালেশের এল নিঃশ্রাে পাণ্ডুর, 


বিবণ । তরে জনগণের হারাবার কিছুই নে এবং তারা শুর্খ প্রগতি ও 


মুক্তির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে । তারা কথখনগ্ মহান আল্লার উপর থেকে বিখাস 
হারাতে চায় না। ভারা সব সময়ই আাশাবাদী, তারা প্রতিনিয়ত আন্তরিক- 
ভাবে আল্লার কাছে প্রাথনা করে £$হে আল্লাহ্‌, তুমি ভামাদেরকে পথ দেখাও, 
সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর । 


তামরা আশাবাদী যে, শেষ পযন্ত জনগণ মধ্যগ্রত্রভোগী, সমস্ত সামাজিক, ভাহা- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক শোযক টাউটদের নিমূল করে তাদের নিজ স্বাধী- 
নতা ও কর্তত্রকে সঠিক অবগ্সব দিতে গং. হবে | এবং জনগণ স্গীয় 


মুক্তির লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই মানসিকভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন । 


আক্তির পথ ৮০ 


টি 


সাক্ষাৎকার-২ 
(৭ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইং তারিখে প্রকাশিত) 


প্রশ্ন £ সামরিক বাছিনীর কা্তপয্ন জেনারেল কর্তৃক রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা 
গ্রহণ করাকে কি আপনারা সংগত বলে শনে করেন ? | 


উত্তর $ না--এটা সংগত ছিল শা । (১) কেননা তারা জোর করে এমন একজন 
প্রেসিডেন্ট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেন যিনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাংবি- 
ধানিক পন্থায় জনগণ কর্তৃক নিবাচিত হয়েছিলেন । (২) বরং তারা যদি প্রেসি- 
ডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্থায়ীত্বের জন্যে ও পরবর্তীতে 
একটি সু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সর্বোন্চ এক বছর সময়ের 
জন্যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতো তাহলে ওটাকে কিছুটা সংগত বলে 
- বিবেবচনা করা যেত (৩) তবুও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে জোর করে তাদের 
ক্ষমতায় আধিষ্ঠানকে জাতীয় সাবভোমত্র রক্ষার স্বাথে হয়তো সঠিক বলে 
গণ্য করা যেত যদি সেই সময় দেশ আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ শুর হামলায় 
আক্রান্ত হতো এবং যদি সেই হামলার সাথে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সরাসরি 
কোন যোগসাজস থাকতো । উল্লেখ বাহুল্য যে, বতমান শাসকবন্দ কতৃক শ্মতা 
দখলের সময় তেমন ধরনের কোন পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়নি ৷ (৪) অতএব. 
এটা অত্যন্ত পরিক্ষার যে, বস্তুতঃ জিয়ার উত্তরাধিকারী সামরিক ও রাজনৈতিক 
কতাব্যক্তিরা ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন গ্রকামত প্রতিষ্ঠা 
কিংবা চুক্তিতে উপনীত হতে না পারাটাই হচ্ছে এই ক্ষমতা দলের পেছনে 
প্রধান কারণ । 

প্রশ্ন $ আপনারা জানেন প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে সামরিক সরকার 
থানা পর্যায়ে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো প্রবতন করেছেন । বিচার বিভাগকে 
বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষে; তারা কতিপয় জেলা সদরে হাইকোট বেত প্রতিষ্ঠা 
করেছেন । তাদের এই বিকেন্ড্রীকরণের উদ্যোগকে আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন 
করেন £ 


উত্তর £ বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থা বিশেষত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির 
উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন ও ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দীকরণ করা 
প্রয়োজন । রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরশ না করে কেবল প্রশাসনকে 
বিকেন্দ্রীকরণ করার অর্থ হচ্ছে ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেয়া । সামরিক 


মুক্তির পথ ৮১ 


একনায়কতন্ত্র কর্তৃক এই ধরনের বিকেন্দ্রীকরণের অথ তাদের একনায়কতন্্ 
ও দুনীতির্‌ অক্টোপাশকে বিস্তৃত করা যার মাধ্যমে তারা নিগৃহীত জনগণকে 
আরও অধিকতর এবং কার্ষকরীভাবে গোলাম বানাতে পারে । 

প্রশ্ন £ রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিকভাবে রাম্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনায় প্রতিরক্ষা 
বহিনীর অংশীদারীত্বের জন্যে বর্তমান সামরিক কর্তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে 
কোন কোন মহল এই মর্মে আশংকা করছেন যে, এর ফলে দেশরক্ষা বাহিনী 
ও রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হবে যার ফলশ্রুতিতে 
দেশে অনিশ্চিত ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে ৷ এই সম্পকে আপনাদের 
অভিমত কি? 

বলতে তারা প্রকৃত অথে কি বুঝাতে চায় ? উক্ত দাবীর মধ্য দিয়ে কি সাম- 
রিক বাহিনীর সাধারণ সৈনিক, নৌ-সেনা এবং বিমান সেনার আশা- 
আকাংখা প্রতিফলিত হয়েছে ? নাকি জেনারেল এরশাদ ও তার অনুগত 
কতিপয় জেনারেল-এর আশা-আকাংখা কিংবা উচ্চাভিলাস প্রতিফলিত হয়েছে ? 
যদি উক্ত দাবী সাধারণ সৈনিকদের হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান সরকার 
কাঠামো কিংবা রাম্ট্র পরিচালনার কোথারও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে কিংবা জেনারেল এরশাদের নীতি পরিকল্পনায় তাদের মতামত ব্যক্ত 
করার কি কোন অবকাশ আছে £ গত দেড় বছরের ঘটনাপ্রবাহ এটা স্পষ্টতই 
প্রমাণ করেছে খে, প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ক্ষমতার অংশীদার করার তথাকথিত 
দাবী ছিল প্রকৃত অর্থে সাধারণ সৈনিকদের প্রতারণার মাধ্যমে কতিপয় জেনা- 
রেলের ক্ষমতা দখল করার একটা উপলক্ষ মাত্র !'একভাবে দাবী উন্থাপন 
করে আর অন্যভাবে অঙ্গীকার করে ক্ষমতা দখলকারী সামারক শাসকরা 
সেফ তাদের বাক্তিস্বার্থ হাসিলের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ইতিমধ্যেই অনিশ্চিত 
এবং তাচলাবস্থার সূম্টি করেছে । এই অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র 
উপায় হচ্ছে দেশে শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা | 

প্রশ্ন £ কারো কারো মতে সামরিক বাহিনীর বর্তমান কাঠামোর সংস্কার সাধন 
করা উচিত । আপনারাও কি একই ধারণা পোষণ করেন, নাকি এ সম্পর্কে 
ভিন্ন কোন মত পোষণ করেন £ 


উত্তর $ হ্যা, আমরা সব সময়ই বলে আসছি যে, উপনিবেশিক কাঠামো থেকে 
মুক্তি লাভের জন্যে সাংবিধানিক পন্থায় সেনাবাহিনীর এই কাঠামোর সংস্কার 
সাধন করা উচিত । যাতে তারা আমাদের সুনার্দি্ট জাতীয় আদশের ভিত্তিতে 
যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে | এটা অনন্বীকাধ যে, দেশরঙ্ষা বাহিনী 
হচ্ছে মূলতঃ জাতির আশা-আকাংখার প্রতিনিধিত্রন্শীল একটা প্রাতিষ্ঠানিক 
শক্তি যা আভ্যন্তরীণ সংকট কিংবা বহিশভুর আক্রমণ থেকে দেশ ও জন- 
গণের স্বাধীনতা এবং অধিকারকে রক্ষা করতে পারে বা রক্ষা করে থাকে ৷ 


মুক্তির পথ ৮২ 


এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সেনাবাহিনী জাতির স্বাভাবিক আখ-সামাজএ* 
জীবনের অভিন্ন সততায় পরিণত হয় । এই প্রক্রিয়ার ফলে জাতির সেবা করা 
সেনাবাহিনীসহ দেশের সকল সক্ষম নাগরিকদের জন্য সাংবিধানিক কতবা 
হয়ে দাড়ায় ৷ 
প্রশ্ন £ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সরকারে প্রতিরক্ষা বাহিনীর অংশীদারীত্ব নিশ্চিত 
করার জন্য সামরিক শাসকরা কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন । এ সম্পকে 
আপনাদের মত কি'? 
উত্তর $ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত প্রতিরক্ষা বাহিনী 
সাধারণতঃ কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সাথে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারায় 
লিপ্ত হয় না । রাজনৈতিক দলের মত রাষ্ট্রের নীতি পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান 
হিসাবেও কাজ করা তাদের দায়িত্ব নয় । মূলতঃ তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব 
হচ্ছে জাতি এবং তার নাগরিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও সমশ্মানকে রক্ষা 
এবং উচ্চকিত করা । যে কোন জাতির কিংবা রাস্ট্রের রাজনৈতিক শক্তির 
প্রধান এবং মৌল উৎস হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ । কেননা তারা হচ্ছে 
আলারই প্রতিনিধি, যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সার্বভৌম | তাই যে কোন 
আইন বা নীতি যদি জনগণের সক্রিয় এবং সরাসরি অংশগ্রহণ কিংবা মতামতের 
ভিত্তিতে না হয় তাহলে তা অবশ্যই বেআইনী, অন্যায় এবং অনৈসলামিক। 
বাংলাদেশের বতমান সামরিক শাসকরা ঘোরা জিয়ার সামরিক উত্তরাধিকারী) 
এমন ধরনের আইন ও নীতি নিধারকদের রাষ্ট্রীয় যন্তে অভিষিক্ত করেছেন* 
যার পিছনে নেই কোন সাংবিধানিক সমথন কিংবা জনগণের ম্যাণ্ডেট 
যা সকল ন্যায়নীতির বিরোধী । মোদ্দা কথা হচ্ছে, গায়ের জোরে প্রতারণার 
মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা | 
প্রশ্ন ঃ গত ১লা এপ্রিল থেকে সরকার ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান 
করেছেন । পষায়ক্রমে হয়তো প্রকাশ্য রাজনীতিরও অনুমতি প্রদান করা হবে । 
এই প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক অংগনে কোন মৌলিক পরিবর্তন 
প্রত্যাশা করেন কি £ 
উত্তর £ এই ধরনের প্রতারণা আইয়ূব খান ও জিয়াউর রহমানও করেছিল 
আসলে ঘরোয়া রাজনীতির নামে সামরিক শাসকরা তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ- 
সুবিধা এবং জনগণের টাকার অপব্যবহার করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পুরনো 
রাজনৈতিক দলসমূহে ভাংগন ধরিয়ে নিজেরা নতুন একটি রাজনৈতিক দলের 
জন্ম দেয় এবং প্রকারান্তরে তারা অত্যন্ত সুকৌশলে ও কারচুপির মাধ্যমে 
গণমানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের কফিন মাড়িয়ে নিবাচনে “তথাকথিত 
গণতান্ত্রিকভাবে” নিবাচিত হয়. ৷ তাই ঘরোয়া রাজনীতি হচ্ছে সরাসরি গণ- 
বিরোধী প্রক্রিয়া । কেননা এর মাধ্যমে খব দ্রতবেগে রাজনৈতিক অংগনে ষড়- 
যন্ত্র ক্টকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতার বিস্তৃতি ঘটে । এটা ইসলাম বিরোধীও বটে । 
এই ঘরোয়া রাজনীতির বিষময় ফলশ্রুতিতে দেশে ভয়াবহ রাজনৈতিক বিশংখলা 


মক্তর পথ ৮৩ 


ও রক্তপাত ডেকে আনে ৷ সেজন্য আমরা এটাকে সম্পূর্ণ ভযাচিত, অর্থহীন 
ও ক্ষতিকারক পদক্ষেপ বলে মনে করি । কেননা এর ফলে গণতান্ত্রিক প্রথা 
প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি রাদ্ধ হয়ে পড়ে ৷ 


প্রশ্ন $ বাংলাদেশে বিরাজমান আহা-সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাপনারা 
কি মনে করেন যে, পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র আমাদের জন্যে কোন সুফল বয়ে 


আনতে পারে £ যদি তা না হয় তাহলে কোন ধরনের রাজনৈতিক এবং 
অথনৈতিক পদ্ধতি আমাদের জন্যে যথোপযুক্ত বলে আপনারা মনে করেন ? 


উভর : সুফল লাভের জন্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজক প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট 
মডেল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন--যে মডেলের জন্য আমরা স্বাধীনতা মুদ্ধে 
তাংশগ্রহথণ করেছিলাম এবং তা অজনও করেছিলাম । ভামাদের দেশে জোর 
করে কোন বিদেশী মডেলের গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করা কিংবা এহেন প্রয়াস 
অতীতের মতই বাথ হতে বাধা । যেহেত জামাদের দেশের অধিকাংশ জন- 
সাধারণ মুসলমান সেহেতু এখানে এমন ধ্রনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক 
পদ্ধতি প্রবর্তন এবং তার উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন যার মধামে ইসলামী 
জীবন বাবস্থা এবং সবশেষ প্রুভিগত উননয়নসমহ প্রতিফলিত হয় । আমাদের 
দেশের জন্য এর কোন বিকল্প নেই বলে আমরা মনে করি । 


প্রশ্ন 5 এমন আনেকেহ বযক্কেছেন যারা মনে করেন যে, বাংলাদেশের মত একা 
গরীব দেশের জন্যে বেতনভূক সৈনাবাহিনী পোষা অত্যান্ত বাযয়বহুল এবং গ্রে 
বিলাসিতা ভাড়া আর কিছুই নয় । ভাবশা এর বিকল্প কোন পন্থা কিং 
শিল্াব আখলভ আনা খাস ই 1 এ প্রসধ্গে আপনাদের মত কফি? 


উত্তর £ যারা দেশরক্ষা বাহিনী পোষাকে বিলাসিতা মনে করেন তারা আসলে 
অত্যান্ত অপরিপন্ধ, দায়িত্রক্তানহীন্‌ মন ভাথবা বিশ্বাসঘাতক এবং এরা দেশের 
স্বাধীনতাকেও অবসূল্যায়ন করে থাকে । এই দেশের স্বাধীনতা অজনও ছিল 
অত্যাত্ত বায় বলা ঘা রাক্তর মলো পরিশোপ করতে হয়েছে । সম্ভরত এইসব 
বিশ্বাসঘাতবরা মনে করে যে, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের জন্য স্বাধীনতাও 
একটা বিলাসিতা ! এটা বুঝতে হবে যে, সামরিক বাহিনীর কতিপয় জেনা- 
রেলের বিখাসঘাতকতা, উচ্জাভিলাস ও লোভ চরিতার্থ করার জন্য রাগের 
শাখায় ঢালাওভাবে পুরো সামরিক বাহিনীকে দোষারোপ করা এবং সামরিক 
বাহিনী পোমা-কে বিলাসিতা বলে আখ্যায়িত করা কিংবা সামরিক বাহিনী 
ছাড়াহ দেশ চল.৬ প্রারে এমন ধরনের আভ্াঘাতী ধারণা পোষণ করা মোটেহ্ু 
ক্রিসংগত লঙ্কা । এমন ধরনের ঢালাও ম্ল্যায়নে আমরা যদি তভ্যস্ত হয়ে 
পড়ি তাহলে দেশে কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ ও আমলার তাব্যাহত উচ্চাভিলাস, 
বিশ্বাসঘাতকতা ও লোভ চরিতার্থ করার জন্যে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক 
প্রথা-প্রতিষ্ঠান এবং আমলাতক্সপোষা-কেও বিলাসিতা বলা যায় । 


টা 


এ 


ও 


মুক্তির পথ ৮৪ 


প্রশ্ন $ বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ও সমস্যা ভারাক্রান্ত দেশে সংবাদপন্রের 
পূর্ণ স্বাধীনতার কোন অবকাশ আছে কি না এই ব্যাপারে অনেকেহ প্রশ্ন 
তুলেছেন । সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীকে আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করেন £ 


উত্তর $ কথায় বলে আসর (তলোয়ার) চাইতে মসি (কলম) অনেক শক্তি 
শালী । কিন্তু উভয়টিই হচ্ছে হাতিয়ার বিশেষ । এই হাতিয়ারকে কে কিভাবে 
এবং কি জন্য ব্যবহার করবে সেটার উপরই সব কিছু লিভর করে | এটা 
স্বীকার করতে হবে যে, বুদ্ধিবভিতে নীতিহীনতা এবং ভগ্তামি প্রকারান্তরে 
নিজেকেই বঞ্চিত করে এবং সামগ্রিক ব্যর্থতা ডেকে আনলে ।সত্য এবং মিথ্যা 
হচ্ছে নৈতিক ধারণার ব্যাপার যার পরিমাণ, রূপরেখা এবং অবস্থান কৈবলমান্র 
আদর্শিক ভিত্তিতেই স্থির হতে পারে । তবে এটা তানস্বীকার্য যে, সত্য সর্বদাই 
মিথ্যাকে ধ্বংস করে, যেমন সুধালোক রাতের নিশ্চিদ্র অন্ধকারকে বিদুরিত 
করে ৷ স্বাধীনতা হচ্ছে সব চাইতে অধিক প্রত্যাশিত বিষয় বা মানবজাতির 
বলিষ্ঠ নৈতিক মানদণ্ডের পরেই বিবেচনা করা হয়ঃহদিও স্বাধীনতার সবজন- 
গ্রাহ্য সংজ্ঞা আজও অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে । ভামর। মনে করি যে, সংবাদপত্রের 
ধাঁনতার দাবী সীমাহীন কৌন কিছু অথবা কোন বায়বীয় ব্যাপার নয়, 
স্তগত দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ভত্যন্ত যৌভ্তিকতাপূর্ণ । তবে এই স্বাধীনতার 
ল্রা কিংবা রূপরেখা সংশ্লিষ্ট দেশের আহা-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিনীতি হওয়া 
প্রয়োজন | আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে যুগপণ্ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্ব ও কতব্য বলে মনে করি । এই স্বাধীনতার অর্থ এমন কোন লাইসেন্স 
নয় যা কেবলমান্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের স্বাহা উদ্ধার কিংবা তাদের আশা 
আকাংখাকে চরিতাথ করার মতলবে সংশ্লিষ্টদের উস্কানি দিয়ে থাকে | 
তামাদের দেশের সংবাদপত্র এবং তথা মাধাযমগুলোর ভাভীত এবং বর্তমান 
ভূমিকার রেকর্ড থেকে কি প্রতীয়মান হয় £ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 
হয় তারা নিজেদের স্বাথ রক্ষা এবং ক্ষুদ্র লোভের বশবতী হয়ে গণবিরোধী সর- 
কার সমূহকে অথবা বাংলাদেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও স্থায়ীত্বের প্রতি শতু মনো- 
ভাবাপন্ন চক্রের সাথে সহযোগিতা করে আসছে ৷ খুব কমসংখ্যক নজীরই 
আছে যেখানে সংবাদপন্ত্র ও তথা মাধ্যমগুলো তাদের গুরুদায়িক্র এবং কতব্যের 
খাতিরে বাংলাদেশের শোষিত জনগণের জন্যে সততার সাথে ও একনিষ্ঠভাবে 
নিভয়ে কথা বলেছে । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অজনের জনো দেশের কোটি 
কোটি বঞ্চিত মানুষের পক্ষে সংবাদপত্র ও অন্যান্য তথ্য মাধ্যমগুলোকে ব্যাপক 
ও অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি বৃত্তিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে-কম হলেও অতীতে 
যার কিছু কিছু গৌরবোজ্জল নজীর আমাদের সামনে রয়েছে । 


A 


A 


2 


এই জাতীয় এক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জনো কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত 
বলে আপনারা মনে করেন ? 


মুক্তির পথ ৮৫ 


উত্তর £$ আমরা দ্বার্থহীনভাবে বলতে চাই যে, আমাদের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অংশের মধ্যে জাতীয় এক্যবোধের অভাব কোন সময়ই পরিলক্ষিত হয়নি । 


বরং জাতীয় এ ক্যবোধের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে মুখ্যতঃ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবীদে 
- এবং সামরিক শাসকদের মধ্যে, যারা ব্যক্তিসস্বাথ ও লোভ চরিতাথ করতে অভ্যস্ত । 


তবে ভামরা আশ্বস্ত এই কারণে যে, এদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য এবং 
এরা হচ্ছে শোষকদের প্রতিনিধি । আমাদের মতে যদি (১) রাজনীতিবিদ, 


4 ২ 


বদ্ধিজীবী ও সামরিক শাসকরা উচ্চাভিলাস এবং লোভের উর্ধে উঠতে পারে 
(২) সত্ত র দেশেসাংবিধানিক সরকার পূনঃপ্রতিষ্ঠালাভ করে এবং (৩)জনগণের 
তাহলে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা অতি সহজেই সম্ভব । 


প্রশ্ন 8 ১৯৭৫ সনের ওরা নভেম্বরের অভ্যন্থান সম্পর্কে অনেকেই মনে করেন ৪ 
ওটা ছিল আসলে ক্ষমতা দখলের জন্য কুশ-ভারতের অনুগত চক্রের একটি 
ভাপপ্রয়াস ওরা নভেম্গরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি £ 
উত্তর 8 উপরোক্ত ধারণা আংশিক সত্য । ওটা তভ্যন্খান ছিল না ; ছিল সেনা- 
সারের বিদ্রোহ | বস্ততঃ ১৫ই আগম্টের সফল বিপ্লব ও তার প্রতি দেশের 
আপামর গণমানুষের স্বতস্ফত সমর্থন, তাদের মধ্যে হিংসা ও পরন্রীকাতরতার 
উদ্রেক করে | রুশ-ভারতের এজেন্টরা সে সময় চেয়েছিল ক্ষমতা দখল করে 
দেশে ভয়াবহ রাজনৈতিক গোলযোগ সৃস্টি করতে । 


পশ্ন 8 ৭হ নভেম্বরের বিপ্পর কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল বলে আপনারা মনে 
করেন £ 

উভ্ভর $ পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৫ই ভাগস্টের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ 
তানন্য বলে বিবেচিত । প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্কন্ধে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার 
সংরক্ষণের ঘে নৈতিক দায়িত্ব অর্পিত, ১৯৭৫-এর ১৫ আগল তারিখে সেনা- 
বাহিনী সে দাগ্িক্রই নিষ্ভার সাথে পালন করেছে (অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার 
হচ্ছে সেনাবাহিনীকে এই দায়িত্ব সাধারণতঃ পালন করতে না দিয়ে তাদেরকে 
দিয়ে সরকার এবং শাসকদের নিরাপত্তা বজায় রাখা হয় ॥ প্রতিরক্ষা বাহিনীর 
উল্লিখিত নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জন্যেই তারা জনগণ কতৃক সম্মান 
এবং প্রশংসা লাভ করেন । রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধ ১৫ই আগন্টের 
বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এর মাধামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে | ১৯৭৫ সনের এহ শভে- 


স্বর হচ্ছে আর একটি অনন্য গ্রতিহাসিক ঘটনা যেদিন কোনরূপ নেতৃত্বের 
অপেক্ষ না করে সিপাহী-জনতা স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার আভিগ উদ্দেশ্যে 


একাবদ্ধভাবে এক বিপ্লবের সূচনা করে | এই ধরনের গতিশীল গএক্য পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে যদি (৫) জনগণকে তাদের অধিকার অজন ও কতব্য 
পালনে নিরংকুশ স্বাধীনতা দেয়া হয় (২) যদি অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য নিনীত 


মুক্তির পথ ৮৬ 


টি 


হয় যেখানে জনগণ জাতি হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারে) এবং যদি 
(৩) বস্তুনিষ্ঠভাবে জাতীয় দিক নির্দেশ নিরূপণ করা যায় (যার মাধ্যমে ব্যক্তি 
এবং জাতির কল্যাণ সমভাবে অর্জিত হবে) । উল্লেখযোগ্য যে, আগষ্ট বিপ্লবের 
মাধ্যমে গৃহীত স্বল্পকালীন বৈপ্রবিক পদক্ষেপ-এর ফলে উপরোক্ত তিনটি শতেরই 
বীজ কার্করীভাবে রোপিত হয়েছিল । তাই ৭ই নভেম্বরের দিপাহী-জনতার 
অভ্যল্থান ছিল আসলে ১৫ই আগম্টের বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গতিশীল 
জাতীয় এক্যের অনুরণন এবং বিস্ফোরণ । ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বরের পর 
যেসব সামরিক ও বেসামরিক নেতা নিজস্ব স্বাথ ও লোভ চরিতার্থ করার 
দূরভীসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছে তারা সাফল্যমণ্তিত হতে পারেনি এবং কখনও 
পারবে না । একমাত্র ১৫ই আগষ্ট ও ৭ই নভেম্বরের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এবং 
জনগণের আশা আকাংখার স্বার্থে নিজেদের একীভূত করা ছাড়া ব্যক্তি ও 
জাতীয় পর্যায়ে কেউ সাফল্য লাভ করতে পারবে না । 

প্রশ্ন 8 ওরা নভেম্বরের বিদ্রোহ সংছটনের পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণগুলো খোলা- 
মেলাভাবে আপনারা বলবেন কি ? সেই সময়কার চীফ অব স্টাফ হিসেবে 
জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও দায়িত কি ছিল £ 


উত্তর $ আমরা পুবেই বলেছি যে, সেনাবাহিনীর কতিপয় নগন্য সংখ্যক আফি- 
সার হিংসা, উচ্চাভিলাস এবং পরশ্রীকাতরতায় জড়িয়ে সুগভীর ষড়যন্ত্রের 
ক্রীডুনকে পরিণত হয়েছিল । সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসেবে জেনারেল্‌ 
জিয়াউর রহমান চায়নি যে, বিপ্লবের পর পরই বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা 
করা কিংবা পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্য থেকে কাকেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
নিয়োগ করা ৷ তিনি এটাও চাননি যে, দেশে তাড়াতাড়ি একটি রাজনৈতিক 
প্রক্রিয়া চালু করে তার সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে । অতৃপ্ত 
বাসনা, উচ্চাভিলাস এবং লোভ জেনারেল জিয়াকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল 
যে, তিনি চাইতেন যে কোন মূল্যে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়া । যার জন্য 
ওরা নভেম্বরের বিদ্রোহের জন্য তিনি যে কেবল দায়ীই ছিলেন তাই নয়, 
বরং সে বিদ্রোহের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক | এর জন্যে তিনি বাকশাল 
ও জাসদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন । এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ছানাবলী- 
তেই স্পষ্ট ৪ 


১। একনায়কভন্ত্র প্রতিষ্ঠা 


২। জাতীয় শতহু ও গণবিরোধী শক্তিসমৃহের পুনর্বাসন এবং ওরা নভেম্বরের 
বিদ্রোহ সংঘটনকারী অফিসারদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান । 


ও । ১৫ই আগস্ট এবং ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী দেশরক্ষা বাহিনীর 
হাজার হাজার লোককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, কারারুদ্ধ এবং মৃতুদণ্ড প্রদান । 


মুক্তির পথ ৮৭ 


৪ | খন্দকার মোশতাককে আন্যাক্সভাবে ভিভিহীন ও মিথ্যা অভিযোগে ভিযুক্ত 
করে তাকে রাজনৈতিক তৎপরতায় ভাংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা । 
৫ | কর্ণেল ফারুককে মিথ্যা ভভ্িযোগে কারারুদ্ধা করা । 


৬ । আমাদের দুইজনকে (রশিদ এবং ফারুক) অন্যায় ও অবৈধভাবে এবং 
ডোর করে নিবাসলে প্রেরণ করা । 

প্রন £ আপনারা প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সবদাই একজন ক্ষমতালিস্পু বাক্তি ও 
ওরা নভেম্বরের বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ৷ কিন্তু 
দশের প্রায় সবমহল এইমর্মে অবহিত যে, ওরা নভেম্বরের বিদ্রোহীরা তাকে 
আটক করে রাখে এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতা তাকে বিপ্লবের মাধ্যমে 
মুক্ত করে আনে । এতদসংক্রান্ত কোন্‌ তথ্যগুলো সঠিক ? 


উত্তর ২ প্রথম কথা হচ্ছে তার স্স্বস্ট স্টাইলে নিজের বাসভবনে তিনি আটক 
ছিলেন | দ্বিতীগ্নতঃ তিনি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও পদাতিক বাহিনীর 
একটি কোম্পানীর প্রহরাধীণ ছিলেন । সেখানে তার বাক্তিগত স্টাফ অফি- 
সাররাও ছিলো: 


বিদ্রোহ দমনের জন্যে তিনি নিজে কোন উদ্যোগই নেননি । উপরন্তু প্রতেরক্ষা- 
বাহিনীর সবাধিশায়ক প্রেসিডেন্ট কতৃক এই ব্যাপারে তাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ 
প্রদান করা সত্তেও তিনি বিদ্রোহ দমন করতে অস্বীকার করেন | তার বাস- 
ভবনের টৌলিফোন বরাবরই সম্পূর্ণরূপে কাজ করাছল । ভার আ্রী আমাদের 
এই মর্মে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তিনি গ্রেফতার কিংবা আটকাবস্থাক়্ নেহ । 
টেলিফোনে তার সাথে কথা বলতে চাইলে তার জী জানান যে, তিনি কতিপয় 
সামরিক অফিসারের সাথে আলাপ করছেন | এর পর্ব বংগভবন থেকে ভাকে 
হাতবারই ফোন করা হয়েছে ততবারই তিনি লালে কথা বলতে তশ্বীক।র শক | 
পরবর্তীতে অথাৎ এই নভেম্মর পরিস্থিতি সম্পরকে ভানেকটা বিল্লান্তির বশবতী 
হয়েই ১৫ই আগস্টের মূল্যবোধে উজ্জীবিত সিপাহী জনতা সেই সময় দুহ- 
জনক মূত্ত করে আনে, যে দুজনকে (অথাৎ খন্দকার মোশতাক এবং জেনারেল 
জিয়া) ১৫উ আগচ্টের পর নিয়োগ করা হয়েছিল 1 সিপাহী জনতা আমাদের 
সাথেও যোগাযোগ করেছিল যাতে আমরা দেশে প্রত্যাবতন করি । চীফ ভাব 
আমী স্টাফ এর পদবী অপবাবহার ক ভজিয়া সর্বদাই মিথ্যার আশ্রয় শিয়ে 
যড়ঘন্তের মাধ্যমে জনগণ ও সৈনিকদের ধোকা দিয়েছেন | 


বাংলাদেশের সব চইতে বেশী ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়েও তিনি অসহায়ভাবে 
নিহত হয়েছিলেন তারই ঘনিষ্ট সহছচরদের হাতে যারা এক সময় তার পর্যায়- 
ক্রমিক বিশ্বাসঘাতকতা এবং সন্জাসের পেছনে মদদ যোগাতো । 


প্রশ্ন 8 এই মর্মে বিভিন্ন মহলে গুজব আছে যে, জিয়ার শাসনামলে প্রায় এক 
৬ঞজনের মত ব্যর্থ তভ্যন্থান সংঘটিত হয়েছিল । এইসব বাথ আভ্যান্থানের 


মুক্তির পথ ৮৮ 


সাথে জড়িয়ে সামরিক বাহিনীর বহু ভাফিসার ও জে।য়ানকে লাক নৃশংসভাবে 
মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় । এই ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলার আছে ক £ 


উত্তর $ এইগুলো সব গুজব এবং মিথ্যা । জিয়ার শাসনামলে এক মাত্র তভার্ভুযুন্থাণ 
করেছে তারাই যারা তীর সামারক ও রাজনোতক উত্তরাধকারী এবং সেই 
তাভ্যুন্থালে তিনি নিহত হন । তার এ সব উত্তরাধকারীদের একাংশ বর্তমানে 
বাংলাদেশের ক্ষমতা উপভোগ করছে । অতীতে যে সব আভ্তান্খান। সম্পকে গুজব 

ছড়ানো হয় তা ছিল আসলে পূর্ব থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পারকল্সিত 
ব্যাপার । এইসব তথাকথিত ভাভ্যুথানের কথা জিয়া সেই সময়কার ভাই- 
রেকটরেট তাৰ ফোরসেজ ইন্টেলিজেন্স এবং মিলিটারী ইন্টোলিজেন্টস ডাই- 
রেকটরেট-এর সাহায্যে রটনা করিয়েছিলেন নিম্নোক্ত: উদ্দেশ্যে 8 (৯) প্রতিরক্ষা 
বাহিনীসহ বিভিন্ন স্তরের জাতীয়তাবাদী শক্তিসমহকে নিশ্চিহ্ন করার একটা 
ক্ষেত্ৰ সবষ্টি করা (২) ভয়-ভীতি ও ভ্রাস সঞ্চার করে তাহার মাধ্যমে তাজিত 
ফল তার রাজনৈতিক দ্রভীসন্ধি চরিতার্থ করার কাজে লাগানো এবং (৩) 
বাইরের জগতের সামনে নিজকে খুব শক্তিশালী এবং স্বীয় তাবস্থানকে অতান্ত 

সসংহত প্রমাণ করা । 


প্রশ্ন £ কর্ণেল তাহেরের ভূমিকা ও পরিণতি সম্পকে আপনারা কি জানেন £ 


জবাব £ জেনারেল জিয়া এবং মনজুরের সাথে কর্ণেল তাহেরের গভীর হৃদ্যতা 
ছিল । জেনারেল জিয়া কণেল তাহেরের মাধামে জাসদের যোগসাজশে তার 
রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চারিতাথ করার যড়যন্জ করে । জিয়া ক্ষমতা দখল 
করার পর বুণল তাহেরকে নঃশেষ করার পথ বেছে নেন । কেননা, ভার 
মাধ্যমেই জাসদের সাথে জিয়ার যোগসূত্র রচিত হয়েছিল । তিনি এতদসংক্রান্ত 
সকল মাক্ষা-প্রমাণ পায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন । 


আর এই উদ্দেশ্যে (ক) জাসদের গণঝাহনীর হাতে নৃশংস হত্যাবনন্ড ঘটানো ও 
(খ) জাসদের সাথে রাজনৈতিক যোগসাজশ ধামাচাপা দেবার জন্য জেনারেল 
জিয়া হিংসাত্মক পথ 'পছ নেন । কেননা, এই দু'টো বিষয় প্রমাণ হলে জিয়ার 
রাজনোতিক মৃত্যু ভানবার্ষ হয়ে উঠত । 


১৫ই আগস্টের {বিপ্লবের পর কর্ণেল তাহের আমাদের সাথে বেশ কয়েকবার 
দেখা করতে আসেন । তানি জিয়ার পক্ষ থেকে আমাদেরকে মোশতাককে 
অপসারিত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন । মোশতাকের পারবতে আমরা যাতে 
জিয়াকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করি, সে ব্যাপারে কর্মেল তাহেরের পীড়াপীড়ির 
অন্তছিলনা | এ ক্ষেন্সে জাসদ আমাদেরকে সকল বাকশালী চর নিশ্চিহ্ন করার 
ক্ষেত্রে সহযোগিতারও আশ্বাস দেয় | 


আমরা পূর্বাপর এই ষড়যন্ত্রমূলক কুমন্ত্রণার বিরোধিতা করে আসছি । আমরা 
তাদেরকে সাংবিধানিক উপায়ে সুষ্ঠু নিবাচনের মাধ্যমে জনগণের ন নেবার 


মুক্তির পথ ৮৯ 


পরামর্শ দিয়েছি । প্রস্তাবিত নির্বাচনে খন্দকার মোশতাকের অংশগ্রহণ সম্প- 
কিত প্রশ্নেও আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে বলেছি যে, তিনি যদি রাজ- 
নৈতিক কাৰ্যক্ৰমে অংশ নিতে চান তাহলে নিবাচনের ছয় মাস আগেই প্রেসি- 
ডেন্টের পদ থেকে তাকে পদত্যাগ করতে হবে | কর্ণেল তাহেরকে আমরা 
আরও বলেছি যে, দেশের জনগণই হচ্ছে সবকিছুর শ্রেষ্ঠ বিচারক । জনগণ 
চাইলে তারা বাকশালীদের রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নির্মল করতে পারবেন । 
আমরা কোন ব্যক্তি বা গোল্ভীকেই খিশংখলা বা গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ 
দিতে পারিনা । জাসদ যদি জিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতেই চায় তাহলে 
জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে নিবাচনে অংশ নিতে হবে । 


প্রশ্ন ৪ ওরা নভেম্বরের বিদ্রোহের মূল লক্ষ্যই ছিল আগস্ট বিপ্রবের ফলশ্ুতিকে : 


নস্যাৎ করা । অন্য দিকে যড়খন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা জানা সত্তেও খন্দকার 
মোশতাক নাকি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি করেন । তাঁর এই ভূমিকা- 
গ্রহণের উদ্দেশ্য কি? 

জবাব £ এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য অত্যান্ত পরিক্ষার । মোশতাক ইচ্ছা করেই 


কতিপয় জেনারেলদের কুপরামর্শ দারা পারিচালিত হয়েছেন ৷ এদের মধ্যে রয়ে 


ছেন (ক) তদানীন্তন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জনাব এম, এ, জি, ওসমানী (খে) 
নব নিযুক্ত চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ ও বিডিআর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল 
মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং গে) চীফ অব আমী স্টাফ মেজর জেনা- 
রেল জিয়াউর রহমান ৷ 


পরবতী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, এসব জেনারেলরা বাংলাদেশের 
শতুদের ক্লীড়নক হিসেবে কাজ করেছেন । 

এছাড়া পদি আন্য কোল কালণ গেকে পাকে, তলে শোশতাক নিজেই দে ক্ষেত্রে 
পরিক্ষার ধারণা দিতে পারবেন । 


প্রশ্ন £ কারো কারো মতে, খন্দকার মোশতাকের আওয়ামী লীগ ঘেঁষা নীতিই 
বিদ্রোহের পটভূমি তৈরী করেছে । এই ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি £ 


জবাব ॥ এটি একটি অর্থহীন যুক্তি । 

প্রন্ন £ সম্প্রাত মোশতাক বলেছেন যে, তিনি নিজে জামিন হয়ে আপনাদের 
নিরাপদ স্বদেশ ত্যাগ নিশ্চিত করেছেন | এ থেকে স্বভাবতই ধারণা জন্মে যে, 
ওরা নভেম্বরের বিদ্রোহের টার্গেট আপনারাই ছিলেন । কেন ? 


জবাব £ আমাদের নিরাপদ দেশত্যাগ নিশ্চিত করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ 
এবং আমাদের অনুগত সৈনিকগণ । 

আমাদের দেশত্যাগের সময় মোশতাক নিজেই বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী ছিলেন 
এবং তার নিজের নিরাপত্তারও নিশ্চয়তা ছিল না। 


মুক্তির পথ ৯০ 


রুবি রা 2 EOE "HY কেননা আমাদের 
7855 প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল । 


8 ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের পরে আপনারা ব্যাংকক থেকে 
কেন দেশে ফিরে এলেন না? 


জবাব $ গ্র সময় জিয়ার ষড়যন্ত্র সম্পকে আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক 
লোকই অবহিত ছিলেন ৷ আমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে দু'ধরনের ঘটনা 
ঘটতে পারত । প্রথমতঃ জোর করে জিয়ার ষড়যন্ত্রের পক্ষে আমাদের সমথন 
আদায় করার চেস্টা হতো অথবা আমাদের সাথে জিয়ার সংঘাত ত্বনিবার্ষ 
‘হয়ে উঠতো । 

আমরা যাঁদ জিয়াকে সমথন করতাম তাহলে আমাদের মৌল নীতিমালাকে জলা- 
জলি দিতে হতো । তাথচ যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, আমরা আমাদের 
নীতিতে অটল থাকতে চেয়েছি ৷ 

অবশ্য অন্য একটি পথও আমাদের জন্য খোলা ছিল । জিয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 
আমরা ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে পারতাম । কিন্তু এ সময়টিতে জাতি 
একটি সংকটকাল অতিক্রম করছিল । আমরা যদি জিয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ 
নিয়ে অগ্রসর হতাম তাহলে জাতীয় এ্রক্য বিনষ্ট হতো, সেনাবাহিনী বিভক্ত 
হয়ে পড়তো এবং এমনকি গহ্যুদ্ধও অনিবার্য হয়ে উঠতো । 

এ ধরনের সংগ্ঘাতকে এড়িয়ে চলার জন্যই আমরা সাময়িকভাবে দেশের বাইরে 
থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । ঠিক একইভাবে আমরা ওরা নভেম্বরও জাতীয় 
স্বার্থে সংঘাত এড়িয়ে গেছি । 

জিয়া এই অবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন, নিজের ক্ষমতা সংহত 
করেছেন এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন । 
অন্যদিকে জিয়া আমাদের দেশে ফেরার সকল পথ বন্ধ করে দেন | কর্ণেল 
ফারুক দেশে ফিরলে তাকে গ্রেফতার করে কয়েক বছর জেলে আটক রাখা 
হয় । এমন কি বেগম রশিদ তার সন্তানদের নিয়ে দেশে ফিরলে ঢাকা 
বিমান বন্দর থেকেই জিয়া তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেন । 

প্রশ্ন $ অনেকে মনে করেন যে, মুজিবের দুঃশাসন অবসানের মাধ্যমে সামরিক 
বাহিনী ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল । কিন্তু আগষ্ট বিপ্রবের ফলে 
নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্তিক রাজনীতির পথ খুলে গেলে সেনা ছাউশীর ক্ষমতা 
লোলুপ গোচ্ঠীটি হতাশ হয়ে পড়ে । ওরা নভেম্বরের বিদ্রোহ ছিল এসব 
হতাশ সামরিক কর্মকতাদেরই চক্রান্তের ফল । আপনারা কি এই মল্যায়নকে 
মেনে নেবেন £ 
জবাব £ হ্যা, অবশ্যই আমরা এই মূল্যায়নের সাথে একমত | এইসব হতাশ 
জেনারেলরা পেশাগতভাবে ছিলেন অযোগ্য ও অথব । গণতান্ত্রিক অভিযান্রার 
পথে অগ্রসরমান একটি জাতির প্রতিরক্ষা বাহিনীতে তাদের নিজেদের কোন 
ভবিষ্যৎ ছিল না। 


মুক্তির পথ ৯১ 


যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জনগণের সবকিছু জানার অধিকার রয়েছেঃ এমন কি, 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যেও যা ঘটে জে সম্পকেও জনগণের জানার অধিকার 
রয়েছে--সেই ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে কারও পক্ষে অযোগ্যতা গোপন 
করা খুবই দুরাহ ব্যাপার । 


প্রশ্ন $ জেনারেল এরশাদের ১৮ দফা কর্মসূচী সম্পকে আপনাদের মূল্যায়ন 


ক? 


জবাব $ এটা আইয়ুব খান ও জিয়ার পদাংক অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয় । 
ইতিহাসের গতিশীল শক্তি আমাদের সামনে একটি বাস্তব চিত্র ভুলে ধরেছে 
যার মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই উপলবি করতে পেরেছি মে, এইসব দফাওয়ারী 
কর্মসূচী সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য প্রণীত হয়না ৷ এটা প্রণীত হয় স্বৈরা- 
চারী শাসন চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে ও জনগণকে শোষণ করার জনো । 


প্রশ্ন ২ খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন জাতীয় এক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে 
১৯৮৪ সালের মাচের মধ্যে যে গণতান্িক ও সাংবিধানিক নিবাচন দাবী করা 
হযেছে, সে ব্যাপারে আপলাদের কোন বক্তব্য আছে ক £ 


জবাব $ (ক) একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, খন্দকার মোশতাকের অন্যসব 
নুটিবিচাতি সম্তেও তিনি গণতাজিক মনোভাবাপন্ন 1" 


(হ) অতীতের মত এখনও আমরা স্যগিত সংবিধানের ভিত্তিতে তবাধ ও নির- 
পেক্ষ শিবীচন দাবী করছি এবং কোন পকখি সমত আঅপটয় না করেই এটা 
করতে হবে । 

(গ) ভতভায়ভঃজেনাগ্নেল আগশাদ দু'বছরের মধ্যে সাংবিধানিক গণতঙ্জ ফিরিয়ে 
দেবার অঙ্গীকার করেছেন । ১৯৮৪ সালের ২৩শে মাচের মধ্যেই সামরিক 
শাসনের দু'বছর শেষ হয়ে যাবে । সুতরাং স্থগিত শাসনতন্ধের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক 
শির্বাচনের যে দাবী উঠেছে, তা তত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক । 


LT) 


প্রশ্ন $ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ দলীয় একজোট ১৯৭২ সালের মুল 
শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নিবাচন অনুষ্ঠানের দাবী 5 | এ সম্পকে আপ- 
নাদের বক্তবা কি £ 
জবাব £ এ সব দল নিজেরা যা বিশ্বাস করে না, তাই দাবী করছে । ১৯৭২ 
সালের সংবিধানকে যেসব জনপ্রতিনিধি অবৈধভাবে সংশোধন করে জনগণের 
পবিত্র আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তারাই এখনও আওয়ামী 
লীগের নেভুপদে সমাসীন । জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তারা 
আজও গণদরবারে ক্ষমা চায়নি । এক্ষণে তারা সাংবিধানিক গণতান্তিক রাজ- 
নীতির নামে সংবিধান বিরোধী ও গণবাচ্ছল সামরিক শাসকদের কাছে 


মুক্তির পথ ৯২ 


বিধান বিরোধী মার্শাল ল' ভিক্রর মাধামে সংবিধান সংশোধনের দাবী 
জানাচ্ছে ৷ যাহোক, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জনগণই হচ্ছে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার উৎস এবং নিজেদের ভাল-মন্দ নিধারণে তারা নিজেরাই 
সবৌন্তম বিচারক | নীতিগতভাবে আমরা এ ব্যাপারে পর্ণ এ্রীকামত ঘোষণা 
করছি যে, স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে শীঘুই একটি অবাধ ও মত্ত নিবাচন 
অনুষ্ঠিত হতে পারে । আর এভাবেই জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে রাজনৈতিক 


প্রশ্ন ঃ বি,এন,পি, ও সাত্তার সম্পকে আপনাদের মল্যায়ন এবং আওয়ামী লীগের 
সাথে বি,এন,পি'র জোট গঠন সম্পর্কে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি £ 


জবাব বি, এন, পি. জিয়ার সূষ্ট | জিয়া আওয়ামী লীগের নেতৃজে জাতীয়ত।- 
বাদী শক্তির বরোধী চক্রকে রাজনৈতিকভাবে পুনবাসিত করেছেন এবং তাদের 
সাথে ঘনিষ্ঠ ঘোগসাজশ রক্ষা করেছেন । সুতরাং স্বভাবতঃই এটা ধারণা 
করা যায় যে, বি, এন, পি ও তার দল আওয়ামী লীগের লেজুড়বন্তিত করবে | 


প্রশ্ন £ বতমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে জাতিকে কিভাবে মুক্ত করা যায় £ 


জবাব £ কে) অচিরেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং জনগণের 
সাংবিধানিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে । 


(খ) তিন মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আনুষ্ঠানের জনা অতি সত্তর তারিখ 
ঘোষণা করতে হবে । এবং পরবতী ভিন মাসের মধ্যে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনু- 
ষ্ানের বাবস্থা করতে হবে | 


(গ) বতমান প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে নিবাচন পরিচালনার জন্য ৪ সদস্যের একটি 

ইন্মপ্রিমেল্টেশন কমিটি নিয়োগ করতে হবে 1 এই কমিটিতে থাকবেন দেশের 
প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং সেনা- 
বাহিনীর নতুন স্টাফ প্রধান | এই কমিটিকে স্থগিত সংবিধানের আওতায় 


একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ জাতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রায়ো- 
জনায় বাবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে । 


(ঘ) জেনারেল এরশাদকে ভতিসভুর সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদ এবং অন্যান্য 
পদ ত্যাগ করতে হবে । অথবা তাকে অতি সত্তর পদত্যাগে বাধা করতে হবে ৷ 
পদত্যাগের পরে তিনি ইচ্ছা করলে নিবাচনে প্রতিদন্দিতা করতে পারেন । এভাবেই 
তিনি নিজের এবং তার প্রণীত ১৮ দফার জনপ্রিয়াতা যাচাই করতে পারেন । 


(৬) নিবাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নিবাচনের ৬ মাস আগেও 
যারা সরকারী কোন পদে নিয়োজিত ছিলেন তারাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে 
পারবেন বা। 


স্াক্তর পথ ৯৩ 


টে) উভয় নিবাচনের পরে ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের 
কাছে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন । 


(ছ) নিজ দেশে বসবাস ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য যে কোন 
নাগরিকের উপর থেকে সকলপ্রকার নিষেধাজ্তা প্রত্যাহার করতে হবে । 


প্রশ্ন 8 সিপাহী-জনতার অস্টম বিপ্লব বাকী উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণের 
কাছে আপনাদের কি কোন বিশেষ বাণী আছে £ 


জবাব £ অবশ্যই । জনগণের কাছে আমাদের বাণী হচ্ছে 8 সব শক্তিমান ও 
দয়ালু আল্লাহর নামে শুর করছি । 


আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস এবং ধৈষ ধারণ করুন । এ যাবত আপনারা 
সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ ভোগ করেছেন । শতাব্দীর শোষণ ও নির্ধা- 
তনের মাঝে আল্লাহই আপনাদেরকে রক্ষা করেছেন, তিনিই আপনাদেরকে 
পথ দেখিয়েছেন । আল্লাহই আপনাদেরকে মানসিক ধৈর্য দিয়েছেন, তিনিই 
আপনাদেরকে বিশ্বাস ও স্বাধীনতার সংরক্ষক ও অভিভাবক রূপে দায়িত্ব 
পালনের শক্তি ঘোগাচ্ছেন । তিনিই আপনাদের ভাগা পরিবর্তনের পথে সংগ্রা- 
মের প্রেরণা যোগাচ্ছেন । 


নিজেদের মধ্যকার ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ভূলে গিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হোন 
এবং তাল্লাহু বিরোধী শক্তি--যারা আপনাদের প্রতিনিয়ত দাসত্ব শুংখলে আবদ্ধ 
হোন । আপনারা যখন সংখ্যায় স্বল্প ছিলেন, তখনও তারা শেন্ধুরা) ব্যথ হায়ে- 
ছিল | অঞ্চচ এখন তারা আপনাদের বিরুদ্ধে সফল হবার স্বপ্ন দেখছে । 


অতীতকে স্মরণ করুন | যখন আপনারা পুরোপুরি শুর প্রচণ্ড আক্রমণের 
মুখে ছিলেন অসহায়, এঁ সময় প্রতিরক্ষা বাহিনীর দেশপ্রেমিক ভাইয়েরা আপ- 
নাদের সহায় ও মুক্তির জন্য এগিয়ে আসে । 


আরও স্মরণ করুন ১৯৭১ সালের মুক্ত সংগ্রামের ইতিহাস, স্মরণ করুন 
৯৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লব এবং ৭ই নভেম্বরের গৌরবময় সিপাহী-জনতার 
বিপ্লবের কথা । প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা আপনাদেরই ভাই এবং পুত্র | 
আল্লাহর শন্ুরা ভাইয়ে-ভাইয়ে অনৈকা ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির জন্য গুজব 
ও অপপ্রচার চালালে । আপনারা তাতে বিশ্রান্ত হবেন না। 


আমাদের হৃদয় মন সব সময়ই আপনাদের সাথে রয়েছে । আপনারা 
যখনই চাইবেন, আমাদেরকে আপনাদের পাশে একান্ত খাদেম হিসেবে দেখতে 
পাবেন ইনশাআলাহ । সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি বিশ্বের পালনকতা 
ও সার্বভৌম শক্তির একক তাধিকারী ॥ খোদা হাফেজ । 


মুক্তির পথ ৯৪ 


খোলা চিঠি -১ 
(৭ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইং তারিখে প্রকাশিত) 


প্রিয় জেনারেল এরশাদ সাহেব, 

আস্সালামূ আলাইকুম ৷ 

আশা করি আপনি অনুধাবন করবেন যে, জাতীয় সমস্যাসমূহের অপরিপন্ধ 
পরিচালনার ফলে সৃষ্ট জাতীয় সংকট মোকাবেলায় কিছু সুপারিশমালা পেশ 
করার জন্য সময় এবং পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে । জাতীয় স্বাধীনতা ও 
মুক্তি যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ ও সম্মান লাভের কারণে জাতীয় 
আশা আকাংখাকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করে জাতীকে ধ্বংসের দিকে তিলে 
তিলে গেলে দেয়া এবং সুপরিকল্িতভাবে জাতি ও জাতিসত্বাকে ধ্বংস করার 
কর্মকাণ্ডে আমি নীরব স্বাক্ষীর ভূমিকা পালন করার মত দুঃখ ও যাতনা সইতে 
পারছিনা । 

অতীতেও আমরা লক্ষ্য করেছি অব্যাহত সামরিক শাসন ও ঘরোয়া রাজনীতি 
কিভাবে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, যে কারণে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা 
বাহিনী ঘৃণার শিকারে পরিণত হয়েছিল । বাংলাদেশে সে পরিস্থিতি শুধু অনু- 
ভূতই হচ্ছে না বরং গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে । 
বার বার কেবল এটাই দেখা যাচ্ছে যে, কোন প্রকার জাতীয় স্বার্থে নয়, শুধু 
মাত্ৰ নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্য কতিপয় জেনারেল আমলাতন্ত্রের যোগ সাজসে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে আসছে । এই সব উপর্যুপরি প্রচেষ্টার ফলে 
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং গণমুখী 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর বিকাশ স্তৰ হয়ে পড়ে । ফলে আজ 
অবধি দেশে কোন প্রকার ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠতে পারেনি; প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারেনি কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি | 


১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সৈনিক ও জুনিয়ার অফিসারদের হারানো 
গৌরব পুনরুদ্ধারের একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল | নিঃসন্দেহে আমরা নিঃস্ার্থ- 
ভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি এবং স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জনের 
জন্য আমরা আমাদের জনগণের কাধে কাধ মিলিয়ে সাফল্যের সাথে যুদ্ধ করে 
সম্মান ও গৌরব অজন করেছি । অথচ নিদারুণ বিস্ময় ও ঘৃণার সাথে 
আমরা লক্ষ্য করলাম, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এক দল বিশ্বাসঘাতক 


মুক্তির পথ ৯৫ 


স্বেচ্ছাচারী গোষ্ঠী একনায়কতত্রসূলভ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে স্বাধীনতাকে 
শংখলিত ও সার্বভৌমত্বকে বন্ধক দেয় । তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে চরিতাথ 
করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীকে রাখা হয় অসংগঠিত ও লক্ষাহীন | প্রতি- 
রক্ষা বাহিনী যাতে একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট হিসাবে গড়ে উঠতে না পারে 
সে জন্য সেনাবাহিনীতে বিভেদকে উৎসাহিত করা হয় ৷ জাতিকে দাসত্বের 
নিগড়ে আবদ্ধ করার লুক্ষো ভ্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য প্যারামিলিটারীর 
নামে একটা রাজনৈতিক ঠ্যাংগাড়ে (রক্ষী বাহিনী) বাহিনী গড়ে তোলা হয় । 


জাতীয় ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে জনগণ যখন হতাশ হয়ে মুক্তির পথ 
খুঁজে পাওয়ার জন্য পরম করুনাময় আল্লাহ তালার কাছে আহাজারি করছিল 
তখন আপনারা কয়েকজন জেনারেল এই সব বিশ্বাসগাতকদের কাছে সুযোগ 
সুবিধা ও পদোন্নতির জন্য ছুটাছুটি করছিলেন | সেই সময় জনগণের দুঃখ 
দুদশার ব্যাপারে আপনাদের এক মুহুতও চিন্তা করার সময় হয়নি কিংবা জাতির 
প্রতি আপনাদের কর্তব্য সম্পকে আপনারা সচেতন ছিলেন না। 


এমনি এক বিস্ফোরণোম্মুখ পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সুবেহ 
সাদেকে আমরা গজে উঠলাম | জনগনের জন্য স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম । 
সেই সময়কার জনপ্রতিনিধিদের প্রায় সবাই জাতির পবিত্র জামানত রক্ষার ক্ষেত্রে 
বিন্তান্ত এবং অনাস্থাশীল্‌ জেনেও আমরা তাদের উৎখাত করিনি । আমাদের 
আশা ছিল উপযুক্ত পরিচালন! ও পরিচর্যা পেলে ধ্বংসস্তূপ খেকে সুস্থ জাতীয় 
ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমহ গড়ে উঠবে । এই প্রত্যাশায় তৎকালীন জনপ্রতিনিধি 
দের নিকট সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমরা জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন,নিঃস্বাহ 
সেবা ও আন্গত্যের এক অঞ্ঙপূর্ব নজীর সৃস্টি করি । দুর্ভাগ্যের বিষয় 
আমাদের আমা পূরণ হয় নাই ! নামান উর্ধতন তফিসারদের নিকট স্বাহা- 
বাদী উচ্চাশা ও লোভলালসা জাতীয় স্বাথের চেয়েও অগ্রাধিকার লাভ করে । 
তামাদের জনপ্রিয় কার্ধকলাপ কোন কোন জেনারেলের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি 
করে । জেনরেপদের পরিবর্তে জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত 
করায় ভাপলারা ম্ড়মন্ধ পাকাতে শুরু করেন । 


উদ্ভূত যড়যন্ত সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সজাগ ছিলাম । সাধারণ সৈনিক ও জন- 
পণের প্রতি অগাধ আস্থার প্রেক্ষিতে আমরা এই ষড়য়ন্তকে চ্যালেঞ্জ ন! করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি । আমাদের বিশ্বাস ভংগ হয়নি । তারা ১৫ই আগম্টের 
বালীকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব সংঘটিত 
করে জাতিকে বিপদের হাত থেকে রক্ষ। করে । ভূলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, 
স্বাধীনতার পর একমাত্র ৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট ও ৭ই নভেম্বর সেনাবাহিনী 
ও জনগণ এক এভিহাসিক ইস্পাত কঠিন গ্রক্যের বিরল, নজীর সৃষ্টি করে । 


কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজের স্বার্থে স্বীয় স্েচ্ছাচারী একনায়কত্র 


মুক্তির পথ ৯৬ 


প্রতিষ্ঠা করে গোটা প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য দুণাম ও ঘৃণা কুড়ায় এবং সমগ্র 
জাতির দুদাশার কারণ ঘটায়'। আপনারা সকলে এই অপকর্মের অংশী- 
দারই ছিলেন না বরং হাজার হাজার জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সৈনিককে 
হত্যার কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন । ষড়যন্ত্রের নাটকে আপনার অধ্যা- 
য়কে বাস্তবায়ন করার জন্য কত ধৈঘ সহকারে আপনি অপেক্ষা করছিলেন, 
জনগণ তা লক্ষ্য করছিল । BE সময়ে আপনি 'সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্ীদের নিমূল 
করলেন । তারপর জনগণকে বোকা বানাবার জন্য দেশে একটা নির্বাচন 
করালেন । নিজের স্বার্থবাদী কুট কৌশলকে বাস্তবায়ন করার জনা প্রেসিডেন্ট 
সাভারতে অপসারণ করে নিজেকেও বোকা বানালেন ৷ বর্তমানে আপনার 
সহকমীদের মধ্য থেকে প্রোইসলামিক ও প্রোনন্যাশনালিষ্ট শক্তিকে নির্মল 
করে একনায়কতান্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের মাধ্যমে আপনি সমগ্র প্রতি- 
রক্ষা বাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন । 


এই পটভূমিতে অতি বিলম্ব হওয়ার পূর্বে সত্যিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকে 
স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার কর্তব! বলে মনে করি । দেশের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্রকে সার্বিক ধংসের জনা আপনার প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 
জার কোন পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি । আপনার নিজের 
জন্য আর কোন দুনাম ও দুদশার কারণ সৃল্টি করবেন না । আপনার নিজের 
স্বস্ট এই সংকট উত্তরনে দেশ, জনগণ ও সেনাবাহিনীর বৃহত্তর স্বার্থে আপনার 
দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য জামি নিশ্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করছি । 


১! প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শান্তিকালীন স্বীশ্ন অবস্থানে ফিরিয়ে নেয়া হোক । 
সি এম এল এ, ডি সি এম এল এ, জেড এম এল এ, মিলিটারী ট্রাইবুনঘাল, 
ও মার্শাল ল কোর্ট সমূহ বাতিল করা হোক ৷ 

২। স্থগিত সংবিধানকে পুনর্বহাল, বৰ্তমান প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা 
ও ক্ষমতা প্রদান এবং ভাকে দেশ চালাবার জন্য নিজের উপদেষ্টা পরিষদ 
নিয়োগের সুযোগ দেয়া হোক । / 


ও । নৃতনভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৫০ দিনের মধ্যে তিনি প্রেসিডেন্ট নিবা- 
টনের ব্যবস্থা করবেন । নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে 
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে হবে । নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩ 
দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্টকে শপথ গ্রহণ ও প্রকৃত দায়িত্ব নিতে হবে । 

৪ | লিবাচন কাঁমশন ছাড়াও শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নিবাচন তালু- 
ষ্ঠানের জন্য সুপ্রীমকোর্টের প্রধান (বচারপতি, চীফ অব আর্মি স্টাফ ও স্বরাষ্ট্র 
সচিব সমবায়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে | এই সব লক্ষ্য বাস্তবায়নের 
জন্য এই কমিটিকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের সুযোগ ও তা ব্যবহারের 
ক্ষমতা প্রদান করতে হবে | 
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৫ । প্রেসিডেন্টকে একজন নতুন আমী চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করার ক্ষমতা 
দেয়া হোক । 
নিয়ন্ত্রণহীন আর্থ-সামাজিক শক্তির চাপে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার 


পরিবতে এটাই হবে আপনার জন্য সেনাবাহিনী থেকে শান্তিপূর্ণভাবে অবসর 
গ্রহণের সম্মানজনক পথ | 


আর সময় নষ্ট না করে অনুগ্রহ পূর্বক উপরোক্ত কাজগুলো সমাধা করুন । 
ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, আপনার ব্যর্থতা জাতির জন্য ভয়াবহ পরিনতি 
বহন করে নিয়ে আসবে । আমি আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিষয়টি 
গভীরভাবে চিন্তা করার অনুরোধ জানাচ্ছি । এবং আমার উপরোক্ত সুপারিশ 
মালার বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি ৷ ভয়াবহ 
মূল্য প্রদানের পরিবর্তে এটাই হচ্ছে জাতি ও জাতীয় ভাবমুর্তি রক্ষার একমাত্র 
সহজ পথ] 

গভীর অ্রদ্ধাসহ, 

আপনার বিশ্বস্ত, 


লেঃ কর্ণেল 


ওনা নভেঙ্গর, ১৯৮৩ 
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খোলা চিডি--২ 
(২১শে ফেব্তম্নারী, ১৯৮৪ইং তারিখে প্রকাশিত) 


বাংলাদেশ সরকার মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি চরম অবহেলার আরেকটি 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । গত ২৭শে জানুয়ারী ১৯৮৪ইং তারিখে কর্ণেল ফারুক 
ঢাকা আগমনের সাথে সাথে বেআইনী কতৃপক্ষ কতৃক আবার গ্রেফতার হন । 
জানা গেছে যে, কোনরাপ গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রদর্শন ছাড়াই এবং কোনরূপ 
অভিযোগের কথা না বলেই কর্ণেল ফারুককে চোখ বেধে ক্যাল্টনমেন্টে নিয়ে 
একটি নিজন সেল-এ আটক রাখা হয় । 


এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ৷ বাংলাদেশের গোটা জনগোষ্ঠীই এখন একটা 
শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিগাত করছে । এই নব্য অত্যাচারীদের 
নিকট গোটা জাতিকে আত্মসমর্পণ বাধ্য করার জন্যে নির্যাতনের নগ্ন বিষদাত 
আজ উদ্যত । কিন্তু আমাদের জনগণ নতি স্বীকার করবেনা । তারা ধ্বংসস্তূপ 
থেকেও গজে উঠবে-যেমন অতীতে তারা অসংখ্যবার গর্জে উঠেছিল । 


বতমান শাসক গোষ্ঠীর মনে যদি বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম ও সামান্যতম সাহসও 
থাকে তাহলে আর কোন অজুহাতে একটুও কালক্ষেপ না করে নিশ্নোক্ত পদ- 
ক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত । 


(ক) সামরিক আইনের অজুহাত না তুলে অবিলম্বে সংবিধানে নির্দেশিত মৌলিক 
অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা । 

(খ) মুক্ত পরিবেশে জনগণের আশা-আকাংথা প্রকাশের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ 
সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকাশ্য রাজনীতির উপর থেকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার 
করা । 

(গ) সরকার ঘোষিত নিবাচন সুচীর সময়সীমার মধ্যে যথ্ধাশীথ জাতীয় নির্ধা- 
চন অনুষ্ঠান করা । 

উপরোল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনে কাষকর পদক্ষেপ গ্রহণের জনো আমি সর- 
কারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি । এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া আমাদের 
নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছি যে, উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণে যে কোন ধরনের 
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বিলগ্ধ জনগণের পঞ্জীভূত হতাশা ও ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটাবে ! ফলে দেশ 
পুনগঠনে জাতিকে আরেকবার সবোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ৷ কারো 
মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, আমরা স্বদেশে ফিরতে পারলে খুশী 
হবো এবং দেশের একজন দাঘ্িত্রর্শীল নাগরিক হিসেবে স্বীয় দাক্সিত্ব পালনে 
সর্বপ্রকার সুযোগকে কাজে লাগাবো । 


গত ৯ বছরের নিবাসিত জীবনে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্যে আমরা বহু চেস্টা 
করেছি । কিন্তু কোন সরকারই আমাদের স্বদেশ প্রত্যাবতনের পথে বাধা 
প্রদান করতে সর্বপ্রকারের হীন প্রচেষ্টা চালাতে দুটি করে নাই । আমাদের 
স্বদেশ গ্রত্যাবতন সম্পকে অনতিবিলম্বে সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবী করছি । 


স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আমাদের আগ্রহ সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় এটা বলতে 
চাই, যে বিশ্বাস, আনুভূত্তি ও চেতনা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭৫ 
সালের ১৫ই ভাগস্ট বিপ্লবে আমাদেরকে অংশগ্রহণে উদ্ুদ্ধ করেছিল বিগত 
দিনে তা আরও উজ্জীবিত এবং শানিত হয়েছে ৷ বাংলাদেশে আমরা জনগণের 
সাথেই থাকবো । জনগণের সুগ্গ-দৃঃখে এবং একটি সূখী ও আক্মমর্ষাদা 
সম্পন্ন সমাজ গানে জনগগের্র সাথে কীধে ক্ষীধ মিলিয়ে আমরা কাজ করবো । 


আমরা বাংলাদেশেরই নাগরিক ! দেশের সমুদ্ধি ও জনগণের ভাগ্যোলয়নে 
কাজ করার ব্যাপারে আমাদের অধিকার আছে । রাজনৈতিক অঙ্গনে থেকে 
আমরা আমাদের সেই অধিকারের গদ্যাবহ্তার করতে চাই ! আমাদের এই 


আকাংখাকে আমরা কোনাদিনও স্রপ্ত রাখিনি ! আমাদের সেহ আকা ংখার 
জন্যেই কি ক্ষমতাসীন চক্র আমাদেরকে দিবাসনে রেখেছে ? যাতে বাৰে আমান 
দের অন্পস্থিতিতে জনগণের উপর অবাধ শোষণ ও দমন অব্যাহত রাখতে 
সহজ হয় । যদি তাই হয়, তাহলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রাতষ্ঠার 
জন্যেই আমাদের স্বদেশ প্রত্যাবতন প্রয্নোজন । কারণ আমরা নিপীড়িত ও 
ভাগ্যাহত জনগণেরই অংশ ! বিনয় চিত্তে আমি এটা এখানে উল্লেখ করতে 
চাই যে, জাতির এই সংকটবালে আমাদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ ব্যতীত 


উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মত উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে 
উবে লা। 


সরকার যা বলোনা, সে সম্পর্কে সরকার যদি আন্তরিক “হন তাহলে সরকারকে 
উপরোক্ত তিনটি পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে এবং অতি সত্তর 
আমাদেরকে দেশে ফিরতে দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আমাদের অবদান রাখার 
সুযোগ দিতে হবে । | 


নই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ ইং 
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